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এ সংসারে যাঁদ কিছু জ্ঞে় বা অনুসন্ধানের বিষয় থাকে, তবে 
তাহা-_সত্য ; আর প্রার্থিত বা কামা যদি কিছু থাকে, তাহা-_শাস্তি 
ও মঙ্গল। ব্যক্তি মাত্রেই মানব-জগতের নিকট খণী, এবং মনুষ্য 
মাত্রেই মানবজগতের সাধমত মঙ্গল সাধনে স্ায়তঃ ধর্শতঃ বাধ্য। 
“সমাজ-চিত্র' এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এতদুদ্দেন্তেই প্রচারিত 
হইল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সতাকে আশ্রয় করিয়া, সর্ধজনীন 
মঙগল-উদ্দেস্তে কোন প্রয়াই একেবারে ব্যর্থ হইবার নহে। 

সত্য লাভ এবং সত্য অবলম্বন ব্যতিরেকে শান্তি বা মঙ্গলের 
আশ! বিড়ম্বনা মাত্র! কিন্তু ইহাও সত্য যে, স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইলে সত্য অনেক স্থলেই অনেকের নিকট বড় গ্রীতি- 
জনক হয় না। মঙ্গল উদ্দেশে প্রয়োগ করা হইলেও ওষধ অধিকাংশ 
স্থলেই বিস্বাদ বাঁ তিক্ত। এরূপ অবস্থায় আমার এই 'সমাজ-চিন্র 
সকলের নিকট প্রীতিকর হইবে, এ অসন্তব কল্পনা করিতে পারি ন!। 
কিন্তু যাহাদের লোক-জিহ্বার প্রশংসা বা নিন্দার উপরে নিজেদের 
জীবন, মৃত্যু বা অস্তিত্ব নির্ভর করে না, তাহাদের ইহাতে ছুঃখিত 
বা ক্ষ হইবার কোনই কারণ নাই। 

পাপের ও দস্তের উচ্ছিত শীর্ষ চূর্ণ করিবার জন্য ভগবানের 
বত কোথায় কি ভাবে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে তাহা 
যেমন কেহই বলিতে পারে না, তেমন মঙ্গলময়ের প্রেরণা তাহার 
কোন্‌ মুখ্য বা গৌণ উদ্দেস্তে কাহাকে কখন কোন্‌ কর্মে নিয়োজিত 
করে, তাহাও মনুয্য-ুদ্ধির অগম্য। এক্ষেত্রে, এই উদ্য্গও বোধ 
হয় অনস্তদেবের অনস্ত-সত্রিত নিয়মেরই ফল! 


চার্ট 


'সমাজ-চিত্র, প্রকাশিত হইল । ভ্রগবানের কৃপায় যদি ইহা একটি 
লোৌককেও আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া সংসারে সাবধান 
হইবার পথে সহায়তা করে, একটি অবস্থাপন্ন যুবককেও সংসারের 
কুটিল চক্রব্যহ হইতে মুক্ত করাইতে পারে, একটি ছুক্িয়াসক্ত 
ব্ক্তিরও চিন্তে অনুশোচনা আনিতে বা একজন মোহান্কষেরও চক্ষু 
ফুটাইতে অথবা একটি নিরাশ হৃদয়েও আশার সঞ্চার করাইতে 
পারে, তাহা হইলেই শ্রম মফল জ্ঞান করিব। 


ইষ্টেঞ্ হাঁউস্‌, ঢাকা ইতি 
৩১শে বৈশাখ, বিনীত 
১৩২২ সন। গ্রন্থকার। 
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ক পলা চেল পর পল । ৭ 
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পাথিব জীবনের এক সম্পদ ধন,._-আর এক সম্পদ যশ। 
ধন ও যশের সহিত মানুষের লৌকিক সম্পর্ক দুদিনের তরে 
হইলেও, এ ছুই বড় লোভনায় পদার্থ__ছু-ই বড় প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী । 

ধনের শক্তি অসামান্য | ধন ক্ষুধায় অন যোগায়, তৃষ্ণায় 
জলদান করে । যে মান প্রাণ অপেক্ষা ও বড়, সে মানও আপিয়। 
অনেক সময়, ধনের চরণে গল-লগ্নীকৃত-বাসে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের 
স্যায় মাথা নোয়াইতে ভালবাসে । ধনের প্রসাদে কালপেঁচা 
কন্দর্পের পুজা পায়; সাইলক বা৷ রক্তশোষ দাতাকর্ণের উচ্চ 
অভ্যর্থনায় সংবদ্ধিত হয়। রজত-কাঞ্চন-জড়িত গো বা গর্দভও, 
বুদ্ধির প্রসঙ্গে, বৃহস্পতির সম্মান পাইয়া, মনের গৌরবে, একবার 
শৃঙ্গ-আস্ফীলন বা পুচ্ছ-আন্দোলন করিয়া লইতে পারে। 
যেখানে যে গুণ বা শক্তি নাই, ধন সেখানেও সেই গুণ 'বা শক্তি 
টানিয়া আনিয়া, এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা কৰিয়া লয়। 


২ সমাজ-চিত্র | 


কিন্তু যেখানে গুণে ও ধনে মণি-কাঞ্চন-সংযোগ ঘটে, সেখানকার 
আর কথা কি? সেখানে কখনও ইন্দ্রের অমরা, একদিকে 
বজ-বিদ্াতে শক্তিমভার পরিচয় প্রদান করে, অন্যদিকে নন্দন- 
কাননের দ্বার উদঘাটন করিয়া, আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দের ; 
কখনও বা কুবেরের অলকা চঞ্চলা লক্মমীর অচঞ্চল দৃষ্টিতে খল- 
খল হাসিয়া উঠে। ধন উপেক্ষার বস্কু নভে । অভাস্ত বৈরাগোর 
বলে, ধানের আড়ম্বরে অস্পুষ্ট রভিতে শিখিলেও, লৌকিক 
জীবনে ধনকে একবারে অবহেলায় উড়াইঘা দেওয়া একপ্রকার 
অসম্ভব ও অসাধ্য । ধন না হইলে, সংসার তিলাদ্দ কালও 
চলে কি! 
যশ ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু । ধনের যত প্রয়োজন, যশের তত 
প্রয়োজন নাই সতা ; কিন্তু তত গ্রয়োজনায়তা না থাকিলেও, 
উহা! ধন হইতে কোন অংশেও কম লোভনীয় নভে : কোন কোন 
₹শে বরং অধিকতর গৌরবার্থ ও আদরণীয়। যশ অবশ্ঠই 
ধনের মত সংসার-জীবনের নিতা বাবহাপা অপরিহাধা উপকরণ- 
রূপে আদর পায় না; যশ না হইলেও মানুষ বাচে; সংসার 
অচল হইয়া পড়ে না । কিন্থু তথাপি মানুষ বশের জন্য চির- 
উন্মত্ত । এ উন্মত্ততা নিতান্তই অহেতুক উপসর্গ বিশ্ষে, এমন 
কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, বশের প্রসাদে পানা-পচা 
কদব্য পুকুর হইতে ও প্রস্ফট পদ্মের সৌরভ উদ্খিত হইয়া থাকে। 
বশের জ্যোৎস্ায় পঙ্কিল জলে রজতের লহরী খেলে । অঙ্গারের 
আঙ্গেও, কারিকরের কৌশলে বশের প্রলেপ পড়িলে ক্ষণকালের 
তরে, অমল ধবল বিচিত্র অঙ্গরাগ ফুটিরা উঠে । যশ সকলেই 





তদ্বিরা যশ। ৩ 


চায়, এবং শ্রার সকলেই যঘশের জন্য মনে মনে লালাধিত 
রহে। 

যশের আরও একটা মাহান্স্য জাছে। বিষয় সম্পর্ভি প্রভৃতি 
অন্য কোন পাথিব পদার্থের সে মাহাত্বা নাউ । বশ ইভলোকের 
গণ্ডা পার হইয়।, পরলোকের ঘবনিক। ভেদ করিয়া ও, সময় সময় 
উকি দিতে সমর্ঘ হয়। উহা কখন কখন পরলোকের দ্বারে 
দাঁড়াইয়া, পরলোকগত যশম্বীকে আপনর সেই ভুবন-মোহন 
বাশরার মন-মাতান মধুর সঙ্গীত শুনাইাতে চেষ্টা করে ; এবং 
তাহাকে অমর বর দিয়া, উভলোকেও তাহার স্মৃতিটিকে অক্ষয় 
অমর সম্পদে বচাইয। রাখিতে বত্বপর হয়। আঅধযোধ্যার রাম 
যশের প্রসাদেই চিরজীবী এবং ভারতের স্বর্ণসিংহাসনে 
চির-প্রতিষ্ঠিত। কুরুক্ষেত্রের কবি-কীন্তিত সেই পঞ্চপাণ্ডব এবং 
ভাম্ম, দ্রেণ ও কর্ণ প্রভৃতি এখন নাই, একথ। বলিলে চলিবে 
কেন? যশের অক্ষয় কণোগ্রাফে এখনও তীাহাদিগের শঙ্খ 
ধ্বনিত এবং সেই বজ-গভার নাদে পৃথিবী, তখনকার মত কম্পিত 
না হইলেও; এখনও রোমাঞ্চিত | 

সোনা যেমন আসল ও কুত্রিম, এবং পাইনের পরিমাণ 
অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর।__টাকা যেমন মেকি ও খাটিভেদে 
বিভিন্ন, যষশও তেমন আসল ও কৃত্রিম ভেদে, এবং পাইনের 
তারতম্য অনুসারে অনন্ত প্রকারের । কিন্তু সকল শ্রেণীস্থ যশের 
বিভিন্নরূপ প্রকার প্রদর্শন, বিস্তৃত যশ-কুলজার অন্তনিবিষট 
স্থদীর্ঘ বংশাবলীর সম্যক পরিচয় প্রদান সহজসাধ্য নহে। 
স্থুতরাং, আমর! এই প্রবন্ধে ষশকে অপেক্ষাকৃত স্থুলভাবে মাত্র 


৪ সমাজ-চিত্র | 


ছুইশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইলাম। একটি অবিমিশ্রা বিশুদ্ধ. 
যশ, -আর একটি তদিরা যশ । 

ঘশালালসা মান্ুষর একটা স্ভাবসিদ্ধ ধম্ম বা মনোবুণ্তি | 
এই মানাবুন্তি সকলেরই আছে । কিন্তু পাও্রভেদে, যশো লালসার 
বিকাশ ও নিকারের মাত্রা-ভেদ বিস্তর । যশ বা স্তবনাম, মানব- 
নামধারা জীব মাত্রেরই প্রাণ-প্রিয় বস্ু। মকলেই উহ] চায়, এবং 
চায় বাঁলয়ই যশ অভ্ভনার্থ, আপন আপন প্রবুন্তি, প্রকৃতি বা 
শিক্ষার অনুরূপ যত্ব করিয়। গাকে । এ অংশে যে ভাগ্যবান্‌, 
হাতাকে কোমরে কাপড় বাধিয়া, খিশ যশ' করিয়া টরিয়া 
বেড়াতে হর না ; শত যেন, তাহার আশ্রয়ে কৃতার্থ হইবার 
নিমিত্ত, তাহাকে খুঁজিয়! লইতে চেষ্টা করে। যাহার ভাগ তত 
প্রসন্ন নে, সে বু আন্বেষণে, বন্ত যত্ে, উহার সঙ্গল।ভ করির! 
ধন্য হয়। কিন্তু যাহারা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই হতভাগ্য তাহাদিগের 
ক! প্রথক্‌। তাহারা যশ খুজিয়া খুঁজিয়া গলদঘস্্ হইয়াও 
পোড়া যাশর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না! ; অবশেষে 
বাশর মালা ভ্রমে ব্ছিটার কী গলায় জড়াইয়া বিড়নিত 
হইয়। থাকে | 

যশ কোথাও মদিরার মত উন্মাদক, কোথাও স্থপেয় সরবতের 
দত প্রমোদক, এবং কোন কোন স্থানে, মলয় অনিলের ন্যায়, 
ক্বাস-দিগ্ধ €& প্রাণ-পরিপোষক । কিন্কু স্রর। ও সরব না 
খুঁজিজে পাওয়া যায় না । মলয় অনিল, ইচ্ছাপুর্ববক উহার 
গতিরোধ না করিলে, আপনি আসিয়া আলিঙ্গন করে । যশের 
সম্বন্ধেও এই কথা । যশ যখন স্থরা সরবতের অবস্থাপন্ন, তখন 


তদ্বিরী বশ। ৫ 


উহাকে যোগাড় যন্ত্র করিরা খু'ঁজিরা সংগ্রহ করিতে হয়। আর 
যখন উহা! মলয়-অনিল সদৃশ ন্বয়ং-প্রবহমান, তখন আপনি 
আসিয়া আপনার স্থগন্ধি নিশ্বাসে কম্মী পুরুষের স্বেদার্জ ললাট 
চুন্ধন করির। লয় । 

যাহারা যশের নেশায় আত্মহারা হইয়! যশ-শিকারে বহির্গত 
হয়, যশ প্রারশঃ তাহাদিগকে ধরা দিতে চাহে না। তাহার। 
যতই উহার পানে অগ্রসর হর, উহাও ততই, মরুর মরীচিকা, 
আবিল জলের আলেয়া বা আকাশের রামধন্ুর মত, দুরে দূরে 
সরিয়া সরিয়া রহিতে চেন্টা করে। এই শ্রেণীর যশোলিপ্ল,র 
বহু আয়াসলদ্ধ যশই তদ্বিরা বযশ। তদ্বিরা যশের অধিকাংশই 
অসার, অস্থারা, ভেজাল ব| ক্ুত্রিম। উহা এই আছে, এই 
নাই! যখন থাকে, তখন খুবই জীক-যমকের সহিত ফুটিয়। 
পড়ে ; যখন যায়, তখন আবার তেমনই ভাবে যায়, সন্যাস 
রোগাক্রান্ত ব। বজাহত বাক্তির প্রাণ-বায়ুর ম্যায়, কোন্‌ পথে 
কেমন করিধা চলিয়া যার, ভাল করিয়া কেহ তাহা টেরও পায় 
না। একবার গেলে উহার লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট থকে 
না। যাব থাকে, তাবৎ দিগঙ্গনাগণ ঢাক-ঢোল বাজাইয়। 
কুলুকুলু উলুধ্বনিতে দেশের একাদ্ধ আমোদিত ও অপরাদ্ধ 
ঈধ্যানলে কলুষিত করির। তুলেন। কিন্তু বিপরীত দিক্‌ হইতে 
বাতাস বহিব! মাত্রই, _সত্যরূপী প্রখর রবির আলোক-পাতে, 
উহা! মাঘের কুয়সার মত চক্ষের পলকে উড়িয়া বা শুধিয় 
যাইতে থাকে, তখন হঠাত এক সঙ্গে সমস্ত ঢাক-ঢোল নীরব 
ও উলুর কলকণ স্তর্তিত হইর়া রহে। 


৬ সমাজ-চিত্র । 


অবিমিশ্র বিশুদ্ধ যশ কোনরূপ তদ্বির বা যোগাড় যন্ত্রের 
অপেক্ষা রাখে না। উহা চিরদিনই স্তুকৃতির অনুসরণ করিয়া 
ফিরে এবং সেই স্থকৃতি বা সদন্ুষ্ঠানের গৌরব ও গুরুত্ব 
অনুসারে উনার স্থারিহ্ব সংঘটিত হয়। কীন্ভিমান্‌ কুতী পুরুষ 
প্রার়শঃ যশের কামনায় স্বকৃতির অনুষ্ঠান করেন না, তাভারা কখনও 
কর্ভব্যের অনুরোধে কাঠার ব্রভধারী হন, কখনও ধন্মের পাদপীঠে 
প্রাণের টানে শাক্বোতসর্গ করেন, কখনও বা প্রীতি বা দয়ার 
মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া, পরার্থ আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেন। 
যশ তাভাদিগের পুণাব্রতের আনুষঙ্গিক কল, বিধিপ্রাদত 
পুরক্কার,মানবায় প্রীতি ও শ্রদ্ধার কলাণকর আশীর্ববাদ । এই 
জ্েণীর লোক-মাকাগিক্ষিত, স্বরমিচ্ছ জনসাধারণের প্রদনত যশই 
মানুষের এহিক আমর্বিধায়ক ছুরললভ সম্পদ । এই যশের 
প্রসাদেই মানুষ মান্তষের নিকট পুজা পায় ;__মাননশরীরেই 
দেবন্ব লাভ করিয়া কৃত।্থ হয়। 

পূর্েনেই বলা হইয়াছে, যশোলালমা মানবের স্ভবসিদ্ধ 
ধন্ম বা হছদঘিক উপাদান। মঙ্গলমঘ ভগবানের অনুশাসন- 
নীভিতে, মানুষের পরকুতি-প্রদ্ সমস্ত উপাদানই মঙ্গলবিধায়ক । 
কিন্তু সেই মানসিক বু ও হৃদঘ্িক উপাদান গুলিকে প্রতিনিয়তই 
নীতি ও সণ্ঘমের গঞ্ডীতে সামাবদ্ধ করিয়া রাখিতে তহবে। 
আন্যণ! মঙ্গল অমঙ্গলে, অমৃত গরলে পরিণত হইয়া যায়। যে 
তাপ ভিন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচে না, সেই প্রাণরক্ষক তাপই যখন 
আবার আপন প্রতাপে স'্যমের সীম। লঙ্ঘন করিয়া অনলের 
মুণ্ডিতে ভুলিয়া উঠে তখন তাহাতেই পুড়িযা মরিতে হয়। 


তছ্িরী যশ। ৭ 


মানুষের নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উভয়বিধ মনোবুন্তিরই প্রয়োজন 
আছে, এবং সংযমের শৃঙ্খলে নিরমিত রিলে এই উভরবিধ 
মনেবৃত্তিই স্বফল প্রসব করিয়া থাকে । অন্য মনোবৃন্তি 
সম্বন্ধে বে কথা, যশোলিপ্সা বা যশোলালসা সন্বন্দে সেই 
কথা । নি:ন্বার্থকল্প, যশোলাভে বাতস্পৃহ ও পবকীয় কল্যাণ 
সাধনে আত্মেত্সর্গ করিতে পারিলেই প্রাণে কৃতার্থ, ঈদৃশ 
নি্কামধন্মী, প্রেম ও দয়ার প্রতিকৃতিস্বরূপ জগৎপুজ্য প্রাণ 
সংসারে অতি বিরল। কিন্তু জীবিতকালে প্রশংসার মধুপানে 
উজ্জীবিত রহিব, এবং মৃত্যুর পরেও লোকের মনোমন্দিরে 
ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলিতে পরিপুজিত হইব, এই আশা 
মনে পোষণ করিয়া, এবং কতেকটা যশোমদিরার অনিবাধ্য 
পিপাসায় ও কতেকটা প্রাণের স্বাভাবিক টানে, পুণ্য অনুষ্ঠান 
করিয়া, পরার্থ আত্মবিসঙ্জনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমর্থ হন, 
এরূপ লোকের সংখ্যা 'পুর্বেবাল্লিখিত মহাপুরুষগণ অপেক্ষা 
অনেক বেশী। _ 

এক্ষেত্রে যশের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টই অনুভূত হইয়া থাকে। 
প্রাণে যশহতৃষ্ণ। প্রবল । যশোলাভের উপযুক্ত উপকরণ তহবিলে 
নাই। এ অবস্থায় যশোলাভ অদৃষ্টে না ঘটিতে পারে ; কিন্তু 
তথাপি এ বশোলালস। হইতেও অন্য প্রকারে, বিশেষ ইষ্ট 
সাধিত হইয়। থকে । বথার্থ যশোলালস! যশোলালসিত ব্যক্তির, 
পাপকন্মে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে, একটা গুরুতর বাধ ব৷ 
অন্তরায় স্বরূপ হইয়। উঠে। যে যশ চাহে সে সর্বদাই অযশস্ত 
কন্ম করিয়া! অপবাদগ্রস্ত হইবার ভয়ে শঙ্কিত রহেঁ। 


৮ সমাঁজ-চিজ্র | 


যশ ও নিন্দা পরস্পরবিরোধী । যদিও দেখা যায় যে, 
একজনের কলাণে, একদিকে- যে সময়ে অনুরাগী ও উদার 
রসনায় ষশের বঙ্কার উদ্খিত হয়, ঠিক্‌ সেউ সময়েই, অন্য দিকে 
অন্ুযদার ও বিদ্বিষ্ট রসনায় ঈর্যার গরল-উদগার উৎসারিত 
হইতে থাকে, তথাপি যশ ও নিন্দায় (য জল ও আনালর ন্যায় 
চির বৈরভাবাপন্ন, তাহাতে আর সন্দেত নাই। যে স্থানটুকু 
ব্যাপিয়া প্রশংসার কল-কল্পেল, সেইস্থান টুকু যুড়িয়া নিন্দার 
অনল এক সঙ্গে অবস্থান করিতে পারে না। যিনি নিরপেক্ষ 
ন্যায়ের বিচারে জগতের হিত-কামনার আত্মস্তখের এক 
কণিকাও বিসভ্ভন করিতে সক্ষম হন, তিনিই বশ-শীতে ভূষিত 
হইবার উপযুক্ত পাত্র। তিনি যদি সরনাতাভ।বে নিস্কাম বা 
নিবিবকার নাও হন, তথাপি উপযুক্ত মাত্রায় বাশোলাভে সম্পর্ণ 
অধিকারী । তীাহার পক্ষে যশের আস্বাদল।ভ প্রয়েজনায়ও 
বটে। বলিতে কি, যশের মন-উন্মদন বংশী-ধ্বনি শ্রতিপগে 
প্রবেশ লাভ করিয়া, বদি মানব-ঈদাযে একটা বিস্ময়াবহ 
অভিনব শক্তি সঞ্চার করিতে ন। পারিত, তাভ। হইলে, এই 
ংসার-মরুর, পরার্থ-উৎসগগীকতত অধিক।ংশ চিএ 
অচিরে শুক হইয়া যাইত। পুথিবীর কাবা ও ইতিহ।সগুলিও 
লোকোনর পুরুষদিগের অলোকসাধারণ আত্বেত্সর্গের জ্বলন্ত 
মহিমা কীর্ভন করিয়া! কৃতার্থ হইতে পারিত না। এ সকল 
কাবা ও ইতিভাস প্রণেতৃগণ যদি এই প্রাণউন্মদন সঞ্জীবন- 
রসের মান্দাদ-স্খ গ্রহণ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে 
ভাহারাও তাভাদিগের ভবিষা পুরুষদিগের জন্য অমৃতধারায় 


তন্বিরী যশ। ৯ 


অমন অফুরন্ত উৎস খুলিয়া রাখিতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও 
অধাবসায়ে লিপ্ত হইতেন কিনা, সন্দেহ । 

মানুষ স্রভাবতঃই যশোলুন্ধ। তাহাতে আবার ইতিহাস, 
বিভীষিকামরী প্রেতমু্তির ন্যায় অপষশগ্রত্ত দানব-চরিত্রের চিত্র 
পার্শে মঙ্গিত রাখিয়া, জয়-্রীতে বিলসিত গৌরব-বি গ্রহের প্রতি 
আঙ্গুলি নির্দেশ পূর্ববক মশের ভেরী বাজাইয়া, মানুষকে দ্বিগুণ 
প্রলোভিত ও উন্মাদিত করিয়া তুলিতেছে ;__তীাহার স্মৃতি 
যাহাতে এই মর্তধামের অচির-নিবাসে চিরস্থায়িনী হইয়া রহে, 
তদর্থ তাভার চিন্ভের স্বাভাবিক প্রবুন্তিটিকে অধিকতর উদ্দীপু 
করিয়া লইতেছে । কাবাও তাহার স্থচিত্রিত পটে, এন্দ্রজালিক 
তুলিকাস্পর্শে এ একই আলেখ্য আঁকিয়া রাখিতেছে ; 
আর যশঃকিরণ-উদ্ভাসিত স্থকীর্ডি দেবীর উদ্ধাস্থিত মন্দিরের 
দিকে মানুষের হৃদয়, মন ও প্রাণকে সবলে আকৃষ্ট করিতেছে । 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্ক থাকুক, আর না থাকুক, যশের 
স্বভাব-লুন্ধ মনুষা, কালের যত্ব-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার স্তর স্বরূপ 
ইতিহাস কিংব। জাতীয় হৃদয়ের অভিব্যক্তি-কাবোর এই 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতে একবারে উপেক্ষা করিরা থাকিতে 
পারে কি ? 

বিশুদ্ধ যশ ইহলোকের বস্ক হইলেও দেব-ভোগ্য অমৃত । 
দেবতা যেমন উহার জন্য লালাধিত, অস্থরও ইহার জন্য তেমন 
প্রলন্ধ ৷ স্মৃতিরূপিণী মোহিনী বত্তের সহিত দেবতাদিগকে উহা 
বণ্টন করিয়া দেন। তীহারা এ অম্ৃত-পানে অমল-ধবল-অমর- 
কিরণে উষ্ভাসিত ও উৎফুল্ল রহেন। অস্থুরও কলে-কৌশলে 


১০ সমাজ চিজ । 


চুরি করিয়া, উহ্বার ভাগ লইয়া, ছিন্ন গ্রীব হইয়াও বাঁচিয়া থাকে ; 
এবং স্থযোগ পাইলেই, রাহুর বিকটমুস্তিতে জগতের আনন্দপ্রদ 
আলোকপিণু, চন্দ্র সৃধ্যকে গ্রাস করিয়া বইসে। রামও 
যশস্বা_রাবণও এক হিসাবে যশস্বী। কিন্তু রামের যশ 
সঙ্গীতে জগতের প্রাণ শীতল তয়,__রাবণের যশোনুক্বস্ক[রে 
পৃথিবীর প্রাণ শিহরিয়া উঠে! বশের প্রসাদে রামও অমর, 
রাবণও অমর । কিন্তু একের মমরত্বে আশা,_অন্যের অমরহ্ে 
আতঙ্ক । একের কাীত্তি স্থযশ নামে সম্পূজিত,_ অন্যের কী্তি 
অখাতি বা অপষশ মাখায় কলঙ্কিত। যে যশের ভিন্ডি 
জগন্মঙ্গল্য ভাবের উপর, পরাখিনা গ্রীতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, সেই 
যশের বিজয়-ছুন্দ্রভিই দেবলোকে ধ্বনিত হইয়া থাকে, আর যে 
শের ভিত্তি পরপীড়ন ও আত্মন্তরিতার কমঠ-পুষ্ঠে পিহিত, 
তাহারই নামে আকাশে উদ্কা ছুটে, বাতাসে অনল বহে, 
সলিলে প্রবল তরঙ্গ উঠে এবং ভয়ার্ভ জীব-জগত্ হইতে “ত্রাহি 
মধুসূদন” ধ্বনি সমুখিত হয় ! 
যশের প্রকার ও প্রকৃতি, প্রয়োজন ও বিকৃতি, এবং গুণ 
ও অগ্ুণ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল । প্রকৃত বশর্বী ব্যক্তিও 
সারক্ষেত্রে পরকীয় ঈম্যা ও অসুয়াবাশে, স্তুতির পরিবর্তে, সময় 
সময়, নিন্দার দংশনে ক্রিব্ট ও বিড়ম্বিত হইয়া থাকেন। 
পৃথিবাতে এমন ভাগ্যবান্‌ বশস্বা পুরু কে, ধিনি একই সময়ে, 
একদিকে স্তুতির বিনোদ পুষ্পম[লায় সংবদ্ধিত,_অন্যদিকে 
নিন্দার কদধ্য ক্রেদে লাঞ্ছিত ন| হইয়াছেন? আলেক্জাগ্ডার, 
জুলিয়াস্‌ সীজার, নেপোলিয়ন্‌ প্রভৃতির ত কথাই নাই। 


তদ্বিরী যশ। ১১ 


প্রাতঃস্মরণীয় ভগবগ পুজ্র জগদ্বরেণ্য মহাত্মা খুষ্টদেব এবং 
সাক্ষাৎ ভগবদ্বি গ্রহরূপে পরিপুজিত বাস্্রদেবও এইশ্রেণীর 
পাধিৰ লাঞ্তন! ও বিড়ম্বনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন 
নাই। বশের প্রকৃত পরীক্ষ। কনম্মে;_ সাময়িক নিন্দা বা 
স্ত্রতিতে নহে । 

প্রকৃত যশহ্ত কন্মের সভিত নে যশের সম্পর্ক, আমর সে 
যশের কথা বলিলাম । এই যশই খাটি যশ । কিন্তু আজি কালি 
দেশে আর এক শ্রেণীর যশ ও যশম্বীর নৃতন অভ্যুদয় পরিলক্ষিত 
হইতেছে । "এই শ্রেণীর বশ ও যশস্বীর সভিত অধিকাংশ স্কলেই 
যশসা কন্ম্ের সম্পর্ক বড় কম! আদিতে প্রতোক জিনিষই 
সাধারণতঃ একবিধ গাঁকে । কালে বাবহাঁরের দোষে বা গুণে 
উহাতে ভাল ও মন্দ বহু প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগের হেতু 
সমুৎ্পাদিত হয়। এ আদি অবস্থাই উহার আসল বা প্রকৃত 
অবস্থা । এখন অনেক জিনিষেরই সেই আদিযুগ অতিবাহিত 
হইয়া গিয়াছে । আসল জিনিষের প্রকার বা অবস্থাভেদে 
রূপান্তর এক কথা,__আসলের স্থলে নকলের অনধিকার প্রবেশ 
আর এক কথা । আজি কালিকার এই “গিণ্টির যুগে” আসল 
অপেক্ষা নকলের বাজারই অধিকতর গুল্জার ! সকল 
জিনিষেরই আসল ও নকল আছে । যশেরও তাহা না থাকিবে 
কেন? পূর্ববকালে, লোক-হিত-কল্পে অনুষ্ঠিত কম্মজনিত 
আমভারে অবনত লোকদিগেরই যশোরূপ সম্পদ্‌ স্বতঃলভ্য ছিল। 
তাদৃশ লোকেরা আপন আপন স্ুকৃতি বলে, যে কীর্তিলাভ 
করিতেন, তাহাই যশ আখ্যায় সর্বত্র বিঘোষিত ও সম্মানিত 


১২ সমাজ চিত্র । 


হইত । কিন্তু এক্ষণ এই শ্রেণীর খাটি যশ ব্যতিরেকেও, বাজারে 
আরও এক শ্রেণীস্থ যশের প্রচুর আমদানী হইয়াছে। এই নকল 
যশের দৌরাত্বো অনেক সময়, আসল যশও বাহিরে ফুটিবার 
পথপ্রাপ্ত না হইয়া অন্ধকারে মাথা গুজিয়। থাকিতে বাধা হয়। 
সর্ববত্রই চর্পিবর স্থলবন্তী যদি ভয় পুত, পেষিত তওলের রাগ যদি 
হয় ছুপ্ধ, সৈন্গব মিশ্রি এবং লবণ যদি হয় চিনি, তাহা হইলে, 
বিনা পরখে খটি জিনিষ চিনিয়া লওয়া কেমন কষ্টসাধা বাপার 
হইয়া পড়ে, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝান অনাবশ্যক। এই 
হেতুই এক্ষণ কোন্‌ যশ প্রকুত, কাহার জয়ধ্বনি. প্রয়োজনীর, 
অনেক সময় লোকে তাহা বুঝিতে ন। পারিয়া, খাটি যশকে 
উপেক্ষার ভাবে সরাইয়। রাখিয়া দের এবং নকলকে আসল মনে 
করিয়। উহারই নামে উল্লম্ষন করে; এবং খাটি বশও এঁরূপে 
উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কার, নারন জয়ঢাক কাধে লইয়৷ 
নীরব মিশিলের অনুসরণ করিতে বাধা হয়। চর্বিবির সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে হইলে, খাটী ঘুতের অভিমানে আঘাত লাগ! 
কোন অংশেই অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে । 

নকল যশগুলির সমস্তই তদ্বিরা শের অন্তনিবিন্ট । এই 
তদ্ধিরা যশের প্রধান লক্ষণ এই যে, উহা! কুত্রাপি স্থার়িরূপে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, এবং তদ্বিরে বাধ। পড়িলে 
বা তদ্ির থামির। গেলে, উহ। আর তিলাদ্ধকালও স্ববলে ও 
স্ববশে জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় ন| | 

পৃথিবার সকল অকৃতী ও অকন্মার দল যশোলোভে মুগ্ধ 
হইয়া, তদ্দিরী ঘশের অনুসরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেয়। 


হদ্ধিরী যশ। ১৩ 
এই অস্তয়ী কুত্রিম যশোলাভের জন্য তাহার! যে আম ও ক্লেশ 
সীকার করে, সেই আয়াস ও শ্মট্রকু, কোন সতসঙ্কল্পে, তেমনই 
আগ্রহের সহিত প্রযুক্ত ভহালে, তাহারা যে যশের জন্য প্রাণ দিতে 
প্রস্তুত হইয়।, আসলের পরিবর্তে নকল পাইয়াই মনকে প্রবোধ 
দিতে উত্স্তক তয়, সেই খাটি যশ-লাভেই কৃতার্থ হইতে পারে। 
কিন্তু অধুনা যুগধন্মে গোবদ্দন ধরিয়া, গোকুল রক্ষায় কাহারও 
যত, ইতকা বা সামর্থা নাউ, রাস-লীলার মধুপানে প্রায় সকল 
রসনাই লালায়িত ' 

এদেশের কম্মভূমিতে, কম্ম এখন প্রা সকল বিভাগেই 
অল্লাধিক মাত্রায় ধিক্কুত বা বিড়ন্ষিত। এখন প্রায় সর্বত্রই 
আলস্য, অকম্ম কিংবা কুকম্মের পুর্ণ আধিপত্য । ধন, মান ও 
যশোলাভের প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু তজ্জন্য সাধু, সৎ ও সরল পথে 
পা ফেলিয়া, শ্রম ও কষ্ট স্বীকারে অধিকাংশেরই মতি নাই। 
ধনলিপুস্্ কমন করিয়া, পরিশ্রমের কঠোর সাধনায়, ধনদা লক্ষ্মীর 
রুপাদৃষ্টি আকষণ করিতে ভালবাসে না । আলস্যের স্থুখ-শধ্যায় 
নয়ন মুদিয়া শুইয়া থাকিব, আর কুবেরের অলকা আপনা হইতে 
আমার পর্ণকুটীরে অজজ্স ধারার সোনার চাপা বর্ষণ করিবে, 
রাতারাতি রথ্‌চাইল্ড বা জগ€শেঠ হইয়! নয়ন উন্মীলন করিব, 
অনেক ধনার্থীরই এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা গুঢভাবে অন্তনিবিষ্ট। 
যাশোলিপ্প,র পক্ষেও এ কথা; যশস্য কন্মানুষ্ঠানের কষ্ট স্বীকার 
করিব না, তথাপি চারিদিক হইতে লোকে “শ্রসত্বাতিদুরে ভবদীয়া 
টির্ডি”___এই মন্ত্রে আমার বন্দনা গাইবে । স্থতরাং ধন লাভ 
ও যশ উপাজ্জন, এই দুই দিকেই এক্ষণ শ্রম অপেক্ষা তদ্বিরের 
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প্রভাব অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ধন চাই, কঠোরশ্রমে 
আয়ুক্ষয় করিব না, তদ্দির ও যোগাড় যন্ত্রের কৌশলে অনায়াসে 
ধন লাভ হইাব। যশ চাই, বশের জন্য স্বীয় এক তিল স্বার্থ 
উৎসর্গ অথবা শরারের একবিন্দু ঘম্মপাতও করিব ন|, অথচ 
তদ্বিরের কৌশলে যশঃশ্রীতে চিরবিলসিত রহিব। যাহার! শুধু 
এইরূপ তদ্বিরের আশ্রয়ে ধনাজ্জনে উৎস্থক, তাহাদিগের কেহ 
বঞ্চক, কেহ ঠক, কেহ চোর, কেহ ডাকাত; মিথ্যুক তাহাদিগের 
প্রায় সকলেই । তদ্িরী যশোলিপ্লদিগের সন্বন্ধেও ঠিক্‌ এই 
কথাই প্রযুজা । তাহাদিগের মধ্যেও চোর,ডাকাত, দস্থ্া, বঞ্চক, 
ঠক ও মিথ্যুক,_এ সমস্তই আছে। 

যাহারা তদ্বিরের কৌশলে, অন্যকৃত কন্মে আত্মনামের সিল- 
মোহর বসাইর়। দিয়া বশস্বী হয়, তাহার! হয় তস্কর,__না হয় 
বঞ্চক | কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহারা মনে মনে আপ- 
নাকে চতুর-টুড়ামণি ঠাউরাইয়। লইয়৷ অষটগ্রহর বাহাছুরীর 
ভাবেই ডগ-মগ থাকে । যাহার! প্রতাপ, প্রভুত্ব ও শক্তিদ্বারা 
অভিভূত রাখিয়া ক্ষীণশক্তি বশস্বী ব্যক্তির যশ কাড়িয়া লয়, 
তাহারাই এক্ষেত্রে দন্থ্য । এই কন্ম দ্বারা তাহার ল্ভ্জিত হয় 
না, বরং আত্মপ্রাধান্য চিন্ত। করিয়া, গর্ববভরে দ্বিগুণ স্ফীত হইয়া 
উঠে। যাহারা পরের বশ অপহরণ করে ব! পরের স্থনামের 
উপর বাটপারি করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগের মনেও, এ উপায়ে 
যশোলাভের আকাগ্ক্ষাই বলবতী থাকে । কিন্তু তাহারা কখনও 
যশন্দী হইতে পারে না। তাহারা অন্যকে ভিখারী বানায় 
সত্য,--নিজে কখনও যশোধনে ধনা হইতে সমর্থ হয় না। 


তদ্বিরী যশ। ১৫ 


এখন প্রায় দেশের পোনে ষোল আনা লোকই তদ্দিরী যশের 
ভিখারী । এই বশ উপাজ্জনের জন্য প্রায় সকলেই প্রাণপণে যত্্ু- 
শীল | প্রতিভা নাই ?__নাই বা থাকিল, অন্যের নিকট 
প্রুতিভান্বিত নামে পরিচিত হইতে পারিলেই ত হইল । ধন 
নাই?__লোকে ধনী বলিয়া সম্মান করুক ; মান নাই?__লোকে 
মানা বলিয়! বুঝুক; বিদ্যা নাই ?-_লোকে বিদ্বান বলিয়া সন্মান 
করুক | প্রতিভাকে জাগাইতে, ধনে ভাণার পূর্ণ করিতে, মান 
বাড়াইতে এবং বিদা! লাভ করিতে যে কঠোর সাধনার প্রয়োজন, 
সে কষ্টে তনুক্ষর করিয়। লাভ কি? তদ্বির বা যোগাড় যন্ত্রের 
চতুর-চাতুরিতে লোককে, এ সকল আছে বলিয়া, বুঝাইয়া লইলেই 
অভীষ্ট সিদ্ধ তইল । এই ভাবেরই এক্ষণ প্রবল আধিপত্য । 
এইকারণেই আজি কালি বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র পুস্তক 
লইয়া পরিশ্রম করে, প্রতিভাভিমানী সহাধ্যায়ীদিগের নিকট, 
তাহাদিগের কাহারও নাম গাধা, কাহারও নাম গরু । পুস্তক 
না ছুঁইয়াই পণ্ডিত হইব, না পড়িয়াই পরীক্ষায় পাস করিব, 
ইহ না পারিলে আর প্রতিভার বাহাছুরি কি ?-_-এই বাহাদুরির 
পরিণাম অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ ছড়ায় যে, পরীক্ষার 
সময়, বিদ্যালয়ের গর্দভেরা বসিয়া লিখে, আর স্ুচতুর প্রতিভা- 
শালীর! তাহাদের পাশে বসিয়া নকল করে, এবং অনেক সময়েই, 
এই তদ্দিরের প্রসাদে পরিণামে পাসের যশ না পাইয়৷ অভিশাপের 
নির্থাত আঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষ হইতে খসিয়া পড়ে। 

বর্তমান সাহিত্যিকদিগের মধ্যে ধাহারা তদ্িরের অব্যর্থ 
সন্ধানে যশস্বী, তীহাদিগের প্রধান অবলম্ব মাসিক সাহিত্য বা 


১৬ সমাজ-চত্র | 


সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। যিনি কালি কলমে, “খাচ্ছি, দিচ্ছি, 
নিচ্ছি ইতাদি ক্রিয়াপদ বোজন! করিয়।, একটা কাথোপকথানের 
শিকলা গঁথিয়া দিতে পারেন, আথব। ভঙ্গ-সমিনাক্ষরের ভাঁচে 
ঢালিয়া নাটক নামে অকটা *মাজগুবি চিজ' খাড়া করিয়া লইতে 
সমর্থ হন, তিনিই নাটককার। দে নাউটককারও ছোট-খাট 
গোছের নহে, একবারে কালিদস বা শেক্ষপীরের সমকক্ষ ! 
ছুটি কথা মিল দিয়| লিখিতে পারিলে, আর রক্ষা নাই, অমনি 
সে কবি-ষশঃপ্রার্থী হইয়! দণ্ডায়মান হইল! তাহাকে নবীন, 
ভেম ব|! রবি কবি বলিলেও তাহার তপ্তি হইবে না, একবারে 
তাহার শেরাডান, সাথা, মিল্টন বা টেনিসনের সমান যশ পাওয়। 
আবশ্যক । “মনের কথা তাই লো তাই”_-গোছের একটা 
কিছু কাহিনী লিখিয়। ভুলিতে পারিলেই, লেখক সাহিত্যিক 
সম্প্রদায়ে নাম লিখাইয়া বাঙ্গালার স্কট বা ডুমা হইতে উতস্থক 
হয়; এবং সূতা-ছেড়া ভাবশুন্য গঘ্ভে শব্দের একটা বোন্বার্ডমেণ্ট 
যে ফুটাইতে পারিল, তাহারই কার্লাইল, ব। ইমার্সনের প্রতি- 
ভার উপর দাবি পন্ছু'চিল ! 
ঈদৃশ যশতৃষ্ণার তৃপ্তি কোথায়,_কিরূপে হইরে ?_ ইহা 
স্থূল দৃষ্টিতে অসম্ভব বোধ হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব নহে । 
এই শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাও তদ্বিরের গুণে, মাসিক সাহিতা ও 
বাদ পত্রের মন-রাখা উদার দৃষ্টির প্রসাদে, অনেক সমরেই, 
আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ সার্টিফিকেট পাইয়া তরিয়া যাইতেছে ! 
বাদ-পত্র প্রভৃতি শুধু পরকীয় যশের তদ্ধির দিয়াই নিরস্ত 
নহে। তাহারা এই উপায়ে আপনাদিগের নিজের তদ্বিরটাও 


তদ্বিরী যশ। ১ 


একটু করিয়া লয়। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম ।__এদেশে সংবাদপত্র 
ও মাসিক পত্রের অনন্ত নাম । কাহারও নাম "বিশল্যকরণী”, 
কাহারও নম “অস্থিসঞ্চরিণী, কেহ ণমৃত-সপ্তীবনী,, কেহ 
“প্রত্ুতত্নন্দিনী ; কাহ।রও নাম “ভাববিকাশ» কাহারও নাম 
প্রেমপ্রকাশ" ইতাদি ইত্যাদি । অাহ।দিগের মধ্যে সাধ।রণতঃ 
সমসাময়িক সখিত্বের ছুটী ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 
এ ছুটী ভাব পরস্পর বিপরীত ও বিরুদ্ধ। কোন শ্রেনীর 
ব্যবসায়াই রুচি বুঝিয়া রোচক ও মন বুঝিয়া মোদক বে।গাইতে 
না| পারিলে, বাবসায়ে কৃতকাধ্য হইতে সমর্থ হয় না । ব্যবসায়ী 
সাময়িক সাহিত্যগুলির মধ্যে ধাহারা মেছোবজ।র বা বিলিংস্‌ 
গেটের বুলী ধরিয়া, নিদ্রিত মিঞাভ।ইদের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া 
আসর জমকাইতে উৎস্থুক, তাহার! পরস্পরের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার 
করিবর নিমিত্ত নবমীর পর্বব তান ধরেন; আর ধাহারা এখনও 
লোকের নিকট ভালরূপ পরিচিত হইতে পারেন নাই, তাহার! 
পরস্পর পরস্পরের প্রশংসায়, ষষ্টী ব্রতের “বায়না বদলের, 
পদ্ধতি অবলম্বন করেন। “বিশল্যকরণী” বলেন, “অস্থিসঞ্চারিণীরঃ 
মত পত্রিক1 বাঙ্গালায় আর হয় নাই, ইহ!বিলাতের ওভারল্যাণ্ড 
মেইলের (0%571870 11911) সমকক্ষ । আবার “অস্থিসঞ্চারিণী, 
বলেন, ধবশলাকর্ণীর” কথা আর কি কহিব, “বিশল্যকরণী" 
ভারতের টাইম্স্‌ (৮7১৩5 )। পরস্পর এইভাবে প্রেমালিঙগন 
করিয়া, তাহারা কখনও দেশহিতৈষিতার নামে তীব্ররসিকতার 
বুকুনি ঝাড়িয়া, দেশের মঙ্গুলবিধাতা ১রাজপুরুবদ্দিগকে চটাইয়। 
তুলেন, কখনও বা মানী ও পদস্থ ব্যক্তির.মানে আঘাত করিয়। 
খ 


৯৮ সমান । 


সাহসিকতার পরিচয় দেন। এই সকল অনুষ্ঠঠনই আত্বযশ- 
খ্যাপনের পরিপক্ক তদবির ভিন্ন আর কিছুই নহে । 
বিজ্ঞাপন নব্যযুগের প্রধান ভাট। বিজ্ঞাপন অহোরাত্র 
'বাদপত্রে ও মাসিকপত্রে বার দিয়া, রাজপথের উচ্চ 
স্ত্স্তে বসিয়া, অথবা চলন্ত পদাতিকের ঘাড়ে চাপিয়া, বিষকে 
তামৃত, অমৃতকে বিষ, চোরকে সাধু, সাধুকে চোর, ব্রাহ্গণকে 
চণ্ডাল ও চগ্ালকে ব্রাহ্মণ বলিয়া! ঘোষণা করিতেছে ! 
বিজ্ঞাপনের বলে যে কত কুন্ত্রম-স্থবাসিনী তৈল, কত 
মনোমাদিনী আরক, কত দন্ভ উৎপাটনা চূর্ণ, কত ভ্ররভঙ্গ- 
গজান্বুশবটাকা, বাকরণ ও শিষ্ট প্রয়োগের শ্রাদ্ধ করিয়া, 
লাজারে যশের ঢক্কা বাজাইয়া আপন আপন পসার জমকাইয়। 
লইভেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিজ্ঞাপনের প্রসাদে কত 
পতিভিখারিণী পতিলাভ করে, কত অবরণীয় বর্বর বরের 
গৃহশূন্যতা দোষ দূর হয়, কত পত্ী-বিয়োগ-বিধুর বৃদ্ধ, সংসার 
সরি তরিবার উদ্দেশ্যে তরুণীর আশ্রয় লইয়া ঝটিকা-তাড়নে 
ডুবিয়া মরেন । যশের তদ্বিরে বিজ্ঞাপন অমোঘ অস্ত্র। 
উকীল, ডাক্তার, মোক্তার ও কবিরাজ, পুরোহিত ব্রাহ্মণ ও 
গুরুঠাকুর, প্রচারক, বক্তা ও লেখক যশের তদ্বিরে কে না 
আকুল,_-কে না অধীর ?-_যোগাড়ী ডাক্তার সামান্য স্দির 
ইর্চিতে তীব্র কফ মিকৃচার লাগাইয়া রোগীকে আড়ষ্ট করিয়া 
রাখেন, আর সুহৃদ সংবাদপত্রের প্রাসাদে যন্ষমা আরোগ্য 
করিয়াছেন বলিয়৷ ঘোষণ। করিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণে যত্তুপর 
হন? ফিকির-বাজ কবিরাজ কখন কখন পোস্টার ভার হাডুড়ের 
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হাতে দিয়], উপাধির মালা কে দোলাইয়া, চড়ক ও স্শ্রদতের 
শঙ্গে আধুনিক রুচির ডাক্তারি নিশান চড়াইয়া, আপনি ধন্বন্তরি 
সাজিয়| বসেন ! কৌথার ব। সে ধন্বন্তরি, আর কোথার বা এই 
ভঁই-কোড় সহজমারা । এ সমস্তই বশের তদ্ির বা বশের 
অকালাবোধন বা অধিবাস। জ্পক্ষীয় নাম-করা সাক্ষার চির- 
অভান্তড কারিকরিতে মোকদ্দমার জর্ল।ভ করিয়া, অমনি সে 
মোকদমার জটিলত্ব ও কুটিলহ্বের অশেষ স্তর প্রদর্শন সহকারে, 
উহভাও বিস্তৃত বিবরণদার। প্রণর-বদ্ধ স:বাদ-পত্রের পৃষ্ঠা পুরণ 
কর। হইল | এ দুরূহ মোকদ্দমার উকাল ব। মোক্তার ছিলেন 
কে ?--অনুক বা অমুক | নামটি বড় বড় অক্ষরে সংবাদপত্রের 
স্থান্তে ফুটির। পড়িল । হও উকীল মাক্তারের পক্ষে বঘশেরই 
এক প্রকার তদ্বির বটে । 

বক্তা বকিরা বকির।, সভাগুতে বিরক্ত শ্রোতার কান 
বালাপালা করিলেন, কিন্তু বিজ্ঞাপনে বিঘোষিত হইল, অমুক 
বক্তা গ্লাডক্টোন বা কেশব সেনের স্থলবন্তি। গ্রচারকদিগের 
অধিকাংশই এক্ষণ লুখার বা সেপ্টপলের সমশ্রেণীস্থ। তিলক, 
নামাবলী ও ফোটার প্রসাদে মিধাল চোর বা দুদ্ধষ লাঠিয়ালও, 
কিরূপে সময় সময়, সাধুজা ব| জগদ্গুরু, নামে তরিয়৷ যায়, 
মগবা কত ভেল্কীবাজ কল্বী অকালে প্রলয় ঘটাইয়া ভয় ও 
বিস্ময়ের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, অনেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। 
অনেক স্থানেই গুরুজী ভাবেন বাধিক প্রণামী,_ পুরোহিত 
ঠাকুর দক্ষিণা ! শিষ্য বা যজমানের ইহকাল ও পরকাল গ্রোল্লায় 
খউটক, দে ভবন! ভাবিবার অবসর কোথায় ? অথচ, নামাবলী, 
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জপের মালা, তিলক ইত্যাদি উপলক্ষণ ও কথায় কথায় হরি. 
নামের ফাকা আওয়াজে ভগবন্ডাক্ত, ধন্ম ও পাণ্ডিত্যের বাহ 
বাহবাস্ফোটন করিয়া লন ষোড়শোপাচারে । ইভাই অধিকাংশ 
স্থানের চলিত ব্যবস্থা | বশের তদবির প্রায়শঃই অকাণ্ডে এইরূপ 
প্রলয় ঘটিয়া থাকে। 
রাজ, জমিদারগণ ও ভুম্যধিকারাদিগের অনেকেই তদ্দির ও 
যোগাড়ের গুণে, কুষীপ্রজার কষ্টসঞ্চিত শেপিত শোষণ করিয়া 
সেই মুলোর শের উচ্চ উপাধি ক্র করিয়া কৃতাথ হন! তাহার। 
কখনও মধুর কপার মন-মাতান মোহিণাতে অঙ্ক প্রজার মন 
ভুলাইয়।, কখনও বা পীড়নের অপ্রতিহত কৌশলে বাধা করিয়া, 
প্রজার 'স্লোমী' সংগ্রহ করেন ও উচ্চ রাজপুরুষদিগকে সাক্ষা 
রাখিয়া, লোকভিতৈষণ। ব। দয়ার প্রবিত্র নামে, নিরশ্রনয়নে 
ক্রন্দন করিয়া, নিরাকার জলে বক্ষ ভাসাইয়া দেন এবং মুক্তহস্তে 
সেই অর্থ "ভুভাং নম£ বলির। ঢালির। দির।, সাহেব সবার দর- 
বারে আসর যমকাইয়। লন | "'ধাণং কুন গ্ভং পিবেতন এই 
বর অনুসরণে কত জনে যে পৈতৃক সম্প্ভি বিপন্ন করিয়। 
খণী হন এবং এইকবাপে ধণ করিয়। শের ঘৃত পান করিয়। থকেন 
তাহার সংখা! করা কঠিন । কেহ আপনার নাম জাকাইবার 
নিমিভ একট। ফাকা উপাধির আওয়াজে দেশ-বাপা রব 
তুলিবার উদ্দেশ্যে অকারণ সোন।র দানসাগর ব। ধনীর মছলন্দ- 
বিহারী এবড়ালের বিবাহের" মত, অকালে রাজসুয়ের আয়োজন 
কারেন। কেহ বা যশসা কনম্ম করিয়াও উহা ঢাকিয়। 
রাখিবার কুত্রিম অভিনয়ে হাস্তজনক অনুষ্ঠান করিয়। আপনার, 
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বশোবিরাগী নাম ঘোষণার্থ অন্যরূপে বশের তদ্বির দিতে ভাল 


বাসেন। 
এইরূপ সকল বিভাগীয় তদ্বিরী শের হত আজি কালি 
দেশ ডুরবু-ডুবু ' যশম্বীর দর্ণনহ ভারে পুিবা ভারাক্রান্ত! যাহারা 


পরধন হরণ, পরস্্ী গমন, পরের গ্রাতে টু প্রদানও পর প্রাণ 
হনন প্রভৃতি ভাষণ কন্মের অনুষ্ঠাত।, শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের 
নাম আততায়ী। এই শাক্স-প্রণয়ন সময়ে মানুষ যশের ভিকারী 
ছিল না,_ ন্যায় ও ধন্মের অনুরাগী ছিল । তখন সতোর সম্মান 
বৃদ্ধি করিতে যাইয়। লোকে আহ্মখাপন অপেক্ষ! আত্মগোপনেরই 
অধিকতর গৌরব করিত। এই হেতু ধন্বন্তরিও আত্মকৃত 
চিকিস। গ্রন্তের প্রণেতৃূপে মহাদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিতেন । বাস ও আত্মকৃত দুর্লভ পদার্থের প্রণেতৃ স্থলে, 
ভগব নামের নাশ্রয় লইয। ক্ুতার্থ হইতেন। তখন এরূপ 
তদ্বিরা ষশের উত্কট উপসর্গ ঘদি সমাজে এতটা প্রবলরূপে 
বর্তমান থাকিত, তাহা হইলে, ইহা দৃঢ়রূপে নির্দেশ করা যাইতে 
পারে যে, খষিপ্রণীত নীতিসূত্রে নিশ্চিতই তদ্বিরী বশে যশস্ব 
ব্যক্তিরাও আততারী শ্রেণীভুক্ত ও দেশের কল্যাণে বধার্ৃরূপে 
(নদ্ধারিত হইতেন। 


পরগাছ! ব। 'পেরেসাইট্' । 


বর্তমান যুগের সহরব(সী, বঙ্গার নবা সভা সমাজের 
আনেকেই হয়ত, পরগাচা পদার্থউ। কি, তাই। চিনিবেন ন।। 
তাভারা, সম্ভবতঃ, মুলগত আর্ণউদ্ঘাটন-চেক্টা কিংবা আভিধান- 
অন্বেষণ দ্বার! একটা অনুমান মাত্র করিয়া লইবেন ; আসল 
জিনিসটি কেমন, ভাল করির। বুনিরা উঠিতে পারিবেন না। 
কিন্তু, “পেরেসাইট্‌' (41540) বলিলে, আর কোন কথা থাকে 
না। কারণ, এটি ইৎরেজা আখরে লেখ। বিলাতী নাম । সাহেব- 
মোমরা পরগাছাকে 'পেরেসাইট বলিয়। গাকেন। বল 
বাহুল্য তে, দেশী নাম আংপক্ষা বিলাতা নামেই, এখন এদেশে, 
অনেক জিনিসের গৌরব বাড়ে ও সহজে পরিচয় পাও যায়। 
অতএন সকল পাঠকের সভজাবোধা করিবার নিমিভই, পরগাছার 
পশ্চাতে 'পেরেসাইট্‌' নাম যোজন। কর| হইল । 

'টদ সওদাগর, দক্ষিণ পাটনে,-রাজ। চন্দধরের দেশে 
বাণিজ্য করিতে গিরাছিলেন । তাহার “মধুকর ডিঙ্গার" অন্যান্য 
পণ্য-জাতের সহিত এক-ভর! নারিকেল বোঝাই করা ছিল। 
দক্ষিণ পাটনের লোকে নারিকেল কি পদার্থ তাহ জানিত না। 
রাজ (চন্দধর নারিকেলের ন্সাদ পাইয়া একবারে হাত্বহারাবশ 
মোহিত হইয়। পড়িলেন । জিজ্ভাসা করিলেন,__“মিতা মহাশয়, 
নারিকেল প্রস্কত হয় কিরূপে ?_নারিকেল জিনিষটা কি?” 
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সদাগর কহিলেন,--গাছের ফল” । আবার প্রশ্ন হঈল,-_-“সে 
গাছ কেমন ?” চাদ? উত্তর করিলেন, 
“চিরল চিরল পাত হার লত বেয়ে যায় আগে, 
যে যার নারিকেল পাড়িতে তারে খায় বাঘে 1৮75 

“মহারাজ, বড় কষ্ট করিয়। নারিকেল সংগ্রত করিতে ভয়। 
তথাপি দেখুন, মুলা বেশী ধর| যায় নাই,এক একট। নারি- 
কেলের মূল্য উহার সমান ওজন কএক ভরি সোন। মাত্র ।” 

প্রবন্ধ লেখা চাদ' সওদাগরের বাণিজ্য নহে। বক্তবা 
বিষয়ের যথার্থ তণা পাঠককে ভাল করিয়া বুঝানই উহার এক- 
মাত্র উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য । স্থতরাং নাম শুনিয়া যেন কোন 
পাঠককে গোলে পড়িতে ন। হয়, এই হেতুই, অদৃষ্টদোষে ও 
'কালমাহ।ত্যে এক্ষণ স্থানবিশেষে ছুবেবোধ (2) “পরগাছার' সঙ্গে 
“পেরেসাইটের' টিপ্লনী গাগিয়া দেওয়া আবশ্াক মনে কর! 
হইয়াছে । নতুবা! একার্থবোধক বিভিন্ন ভাষায় দুটি” শব্দ একত্র 
বসাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না! 

সামান্য কোন একটা নম্র নাম তুচ্ছ কথা, অধুনা এ 
দেশের অনেক রাতি-নীতিও, বিদেশীর কাছে সাটিফিকেট 
পাইলেই, আমাদ্িগের অধিকতর মনোমত হইয়া থাকে । 
ইউরোপের আগাষ্টী কোম্টি শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুরূপ কার্য 
করিলে, আমাদিগের দেশীর অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকের 
শ্রাদ্ধ বিষয়ট। কি, তাহ জানিবার জন্য আগ্রহ ও অবসর হইল। 
মোক্ষমূলার বলিলেন,_“সংস্কৃত ভাষার ভিতরে পদার্থ আছে ।” 
আমাদিগের ভিতরেও; সেই অবধি, অনেকে সংস্কতকে সম্মানের 
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চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, আমাদিগের 
সভ্যতাটা নিরবচ্ছিন্ন, কুসংক্কারাচ্ছন্ন। অতএব গ্রাহ্হ করিবার 
অযোগা,_-ইউরোপীয় সভাতাই প্রকৃত সভ্যতা । এক্ষণ, 
ইউরোপের বিজ্ঞ ও প্রাচীন সমাজ নেতার। বলিতেছেন ;-_ 
“ইউরোপের সভ্যতা কেবল মানুষ-মারা কল মাত্র”! আমরাও, 
স্বতরাং চক্ষু উন্মীলন করিয়া, তীহাদিগের কথায় সারবন্ত! উপলঙ্কি 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব, বাঙ্গালার নিরেট “নেটিভ" 'পর 
গাছাও” আজি, নিজ গুণে না হউক, বিদেশীর গ্রাহ্য পেরেসাইট' 
নামের মাহাত্্যেই, ভরিয়া যাইবে বলিয়া আশা করি । 

পরগাছা লত'র ন্যায় বৃক্ষের অঙ্গে জড়াইয়। গাকিলে ৪ লতা 
আর পরগাছা এক কথা নহে । বন-শোভিনা লতা বন-তরুর 
অঙ্ক-অলঙ্ক।র বা গল।র হার,-আর বনবাহার পরগাছা উহার 
গলগ্রহ বা! গলফীস। লত।, কুশ-তন্ু ও ক্সীণদেতা ভইলেও, জননী 
জন্মভূমির ক্রোড়ে আত্মনির্ভরে দার়মান হয়,এবং বিনরে নুইয়া__ 
যেন সরমে ঈষৎ সন্কৃচিত হইয়া, প্রেমাকুলা অবলার ন্যায়, 
ধীরে ধীরে কর প্রসারিয়।, প্রাণের আশ্রয় ব৷ অবলম্ম তরুর আঙ্গে 
অঙ্গ ভেলাইয়া রহে! সে পেলব পল্লব ও প্রস্ফট ফুলের মধুর 
হাসিতে আপনি হাসিয়া,” তরুকেও ভাল্যময় করিয়। তুলে, এবং 
মলয়ের আদরে হেলিয়। ছুলিয়া, ভ্রমরগুঞ্জানে মুখরিত রহিয়া, 
আপন।র ভাবে আপনি ভাবুকের নয়ন-মন আকর্ষণ করে! 
কিন্তু পরগাছার সহিত ভূরূপিণী জননীর কোন সম্পর্ক নাই। 
সে প্রাণান্তেও ভূমির রস আকর্ষণ দ্বারা আত্মনির্ভরে জীবন- 
যাপনার্থ কষ্ট স্বীকারে প্রস্তৃত নভে । পরগাছা কোথা হইতে 
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উড়িয়। আসিয়া, অনিচ্ছুক তরুর তনু যুড়িয়া বইসে। তাহারা 
প্রায়শঃই বৃহৎ ও পুরাতন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জন্মে, এবং 
এ বুক্ষকাণ্ডের রস আকর্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। 
পরগাা বন প্রকারের । কিন্তু পুষ্পের গঠন-বৈচিত্রা, 
স্পগন্ধি, ও বণ উত্তাদি বিষয়ে বিচার করিয়া, তাহাদিগকে, 
প্রধানতঃ ভাল ও ভালবাসিবার মযোগা, এই দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা বাইতে পারে। অকিড্স্, 'পেরেসাইট" বা 
'পরগাচা' হইলেও, এই ভাল শ্রেণীর অন্তনিবিষ্ট । অঞ্কিড্সের 
ফুল প্র্পজগতে, সাহেব ও বিবিদিগের নিকট, উচ্চ আসন 
প্রাপ্ত ইয়া গাকে । তাহারা অক্িড্স্কে বথেন্ট ভালবাসেন 
ও সন্মন করেন। ঘষে শ্রেণার পরগ।ছা ভাল, সেগুলিকে 
অতীব মত্বের সভিত, ভরিহুকুর্ভে (0০00 07০৯) অথবা 
অকিড্স হাউসে (07০10 198৭০) অকিডস্প্রেমিকদিগের 
নিতা নয়নরঞ্ন মানসে রাখিয়া দেওয়। হয়। উভাদিগকে হস্ট, 
পুষ্ট ও বদ্ধিষু রাখিবার জন্য অশেষ পরিশ্রম ও যত্রের প্রয়োজন 
ঘটে। কিন্তু যেগুলি শোভাশুন্য ও অকন্মণা, সেগুলি, বিনা 
যত্রেই, মালিকবিহান অথবা মুদ্রিতনেত্র মালিকের মুল্যবান্‌ 
বৃক্ষের সার শোষণ করিয়া, আপনা-আপনি বাড়িতে থাকে, 
এবং অল্পকালের মধোই বিস্তৃত কলেবরে বনু স্থান আবরিয়া 
লয়। ঈদৃশ পরগাছা, যে স্থস্বদু ফলবান্‌ বৃক্ষের উপর “সওয়ার, 
হয়, ছু”দিনেই উহার ফল-পরিমাণ দশ-আনি ছয়-আনি কমিয়া 
যায়। এই শ্রেণীর পরগাছা কিছুতেই সহজে মরিতে 
চাহে না। নানাদিকের প্রবল ঝড়-ঝট্কায়ও ইহাদিগের কিছু 
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হয় না;__ঝড়ের তালে তালে মাথা নাড়িরা, আপনারা মূলে স্থির 
থাকিয়া যায়। উপাদেয় ফলের গাছেই এই সকলের উপদ্রব 
একটু বেশী। পরগান্া আমগছকে জড়াইয়। ধরিয়া, অচিরেই 
উহ্হাকে একবারে মন্তঃসারশুন্য করিয়। ফেলে । 

উদ্ভিদের ন্যায় মন্ত্যা-সমাজে ৪ পরগাচা আছে । পর-বল 
শোষী প্রাণঘাতা রিপু, যেমন উদ্ভিদ-জগতে অকনম্মণা পরগ|ছ।৮- 
মানব-জগতের রিপুপরগাছ গুলিও তেমনই পর-বল-পুষ্ট, পর. 
গলগ্রহ, কন্মনাশা, অলস ও মানুষের মধ ওচা। 

সতোর অনুরোধে ইহ। বল! আবশ্যক (ঘ, মানবায় পরগাছার 
মধ্যেও, ভাল ও মন্দ, সহনীয় ও অসহনীয় ভেদে বিভিন্ন শ্রেণী- 
বিভাগ আছে । ভ্ডালগুলি, সময় সময়, আশ্রর-স্থানের শোভ। 
বৃদ্ধি করে, অধিক স্থান যুডিরা বসিতে সঙ্কুচিত ভয়, সুতরাং 
কোন অংশেও মারাত্মক ব। হানিজনক হইতে পারে না; অবস্থা 
বিশেষে, বরং উপকারেই লাগির। গাকে। কিন্তু যে গুলি চিহ্নিত 
মন্দ, স্বভাবত৫ অনিষ্টকর, সে গুলির কথা স্বতন্ত্র। সেগুলি 
কেবলই স্লাধিকার বিস্তার দ্বার। সমস্ত কবলিত করিয়া লইতে 
চাহে, এবং আপনার অসার, অকন্মণা ও কদর্য দেহের পুষ্টি 
সাধনে নিরত রভে। সেগুলি এমনই অদুরদর্শী, মোহান্ধ ও 
খল-প্রকুতির যে, তাহাদিগের আশ্রর-তরুটাকে সমুনল বিনষ্ট 
করিয়।, আপনদিগের পরিণামটাও যে অন্ধকারময় করিয়। 
তুলে, ইহও তাহারা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। 

উত্ভিদ-পরগাা যেমন বড় বড় -গ|ছের,_মানুষ-পরগাছা ও 
তেমন বড় বড় ধনী মানুষের অঙ্গলগ্ন উপাঙ্গ বা শোণিতশোষী 
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টিউমার (1০8 | একদিকে কলব।ন্‌, অন্যদিকে ধনবান্‌,-এই 
দুইদ্রিকেই এ দ্বিবিধ পরগাছার লক্ষ্য । স্তুমিষ ফলবান্‌ 
আমগাছের উপর উস্ভিদ পরগাছর আকর্ণণ যেমন প্রবল, 
মানবরূপী 'পরগাছারও তেমন ধনবানের উপরেই মমতার 
টানটা একটক বেশী কড়া। কিন্তু, স|ধারণতঃ পরগাছারি 
দ্ভান এরূপ হইলেও, অদৃষ্টে বিডঙ্গনার, পরগাছার লাঞ্কনা, 
জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, সকল শ্রেণীর লোকের পাক্ষেই 
সম্ভবপর । 

ধন্ম-জীবন, সতাপরায়ণ, ঈশ্বর-নিষ্ঠ ধান্মিক, ভক্ত, সংসারের 
সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, দণ্ড-কম্গুলু-কা,র, লে(কালয় হইতে 
চির বিদায় গ্রহণ করেন, তথাপি পরগাছ। তাহার পিছ ছাড়িতে 
চাতে না! ভক্তের পরগাানভাক্ত | ভক্ত, জী.বর উদ্ধার 
কামনায়, তাহার অশ্রগঙ্গীজলে ধোয়া মধুর হরিকণার, প্রাণের 
পীযৃষ-প্রবাভ ঢালিয়। দেন, আর ভাক্ত, সেই নির্লিপ্ত বিরাগের 
মুখ হইতে বৈরাগ্যের কথা কাড়ির। আনিয়া, তাহার প্রাণের 
ভাব-রসনার লেনে শুধিয়। লইয়।, অভিনয়ের ঢঙে, ভাহার সেই 
অকুত্রিম নয়নজল ও ঢল-চল ভাবের কৃত্রিম অনুকৃতি ফলাইয়া 
লয়, এবং আপনার চির চতুর নটবর প্রাণ বা বাবু আনা “দেলের' 
উপর আলখেল্লার ঢাকনি দ্িয়।, পসার জমকাইতে চেষ্টা করে। 
ভাক্ত এইরূপে ভক্তকে শোষণ করিরা, নিজে প্ররুত্ পুষ্টি লাভ 
করে না, অন্যকেও পুষ্ট করিতে পারে না। অথচ ভক্তের 
জীবন-সন্বল হরি-কথার পবিভ্র মাহাত্ম্যকে লোক-সমাজে হীনপ্রভ 
ও খর্বব করিয়। ফেলে! এ পরগাছা নয় তকি? 
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কৃতবিষ্ঠ, বিচ্ জন্তানীর পরগাছা,__তাহার যশোলিপ্ন, বন্দী 
বা পার্শচর ধামা-ধরা মুখের দল। ভাবাতন্বচ্জ যুগ-প্রবন্তক 
লেখক, কঠোর সারস্বত-সাধনালন্ধ জ্ঞান-রত্ু ও গভীরচিন্তা-প্রসৃত 
ভাবের মণি আহরিরা, ভাষার সুতায়, মোহন-মণি-মাল। গাগিধ। 
রাখেন; আর তাভাতে তাহার স্বদেশ, স্গজাতি এবং কখনও 
বা সমস্ত মানবজগণ্ড সমৃদ্ধ, সমুজ্জল ও সঙ্জীবিত হইয়। 
উঠে। ঈদৃশ মহামহীরুহ্কের কাছেও পরগাছার অত্যাচার কম 
নহে। এই সকল পরগাছা অবশ্যই কোনরূপ কতিত্বের কোন 
ধার ধারে না। ইহাব। চিরদিনই সববপ্রকার রুচ্ছ-সাধন ও 
পরিশ্রামে নাতস্পৃভ ও পরাজুখ | ইভাদের কেহ জা শ্রয়-পুরুষের 
মুখের কগ। গ্রাস করিয়া" তাভার মনের ভান চুরি করিতে 
চেষ্টা করে, এবং কেহ কেহ তাহার লেখার উপর “বাটপাৰি' 
করিয়া আপনার নামে আসর গুলজার করিতে চাভে । ইভাদের 
এক শ্রেণা 'নামক। গযাস্তে সৌখান গ্রন্থকার,আার এক 
শ্রেণী পিয়সাকা ওয়াস্তে বাবসাযা [মার্দাফাস ' হহার। রাজ- 
ব্যবস্থ। অনুসারেও দণ্চাহ ! ভ্ুতরাং ইহাদিগের সম্বন্ধে বেশা 
কথ! বলা নিষ্প্রয়োজন ' 

ভাগ্যবানের গুহে, ভ্রাতা, ভগিনা, ভগিনীপতি, ভগিনীর 
অপত্য, পুক্র, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রা, শ্বশুর, 
মাতুল ও শ্যালক প্রভৃতিও, সময় ও অবস্থবিশেষে, পরগাছার 
অবস্থা প্রাপ্ত হইরা থাকেন। বিরাট-গুহের প্রসিদ্ধ শ্টটলক 
পরগাছা-_কীচক; কৌরবকুলের সর্ববজনপরিচিত মাতুল 
পরগাছা__শকুনি। উনারা উভয়েই মহাভারতে ও ভারতীয় 


পরগাছা বা 'পেরেসাহট? | ২৯ 


লোকসমজে চিরনিন্দিত ও দ্বণার্হ হইয়া রহিয়াছেন। কিন্ত, 
তাহা হইলেও, এবং “শ্যালকঃ কুলনাশার- সর্ববনাশ[র মাতুল?” 
ইত্যাদি উদ্ভট বচনে শ্যলক ও মাতুলের কলঙ্ক সর্বত্র 
বিঘোষিত রহিরা থাকিলেও, অধিকাংশ স্থলেই এই সকল 
পরগাছা মারাত্মক নহে । ইহারা, অনেক সময়েই, একহাতে, 
এক প্রকারেপশো ষণ 25 আর একহ!তে, অন্য প্রকারে পোষণের 
পথ অন্বেষণ করিয়া থাকে । ইভাদিগের মধ্যে, যেখানে শুধুই 
শোষণের সম্পক, সেখানেও ঠহারা, মমতার দায়ে স্বভাবতঃ 
আবদ্ধ রহিয়া, শোষণের রসন। বথাশাক্তি সংযত রাখে, 
কদাপি প্রাণ ধরিরা টান দিতে হচ্ছ। করে না! ইহার। 
ঘেমন শোষণ করে, তেমন আশ্রয়-পুরুষকে জনবলে সংবদ্ধিত 
ও স্বজনপ।লকরূপে সববত্র কীন্তিত ও সম্মানিত রাখিয়া, 
তাহার অন্যতর শোভার শিদান স্বরূপ হইয়া রহে। 
পত়্ী চিরদিনই পরগাছা । কিন্তু যখন তিনি পতির প্রাণে 
প্রাণ ঢালিয়। দিয়। আপনাকে ভুলিয়া যান, যখন তিনি 
অভিন্ন-অস্তিত্ব ও |ণাধিকের দ্বিতীয় প্রণরূপে প্রকৃতই তাহার 
শদ্ধাঙ্গভাগিনা হইতে সমর্থ হন, তখন তিনি পরগাছ। হইলেও 
পরগাছা থাকেন না, স্খ-শীতল সপ্ভীবনী মহৌষধির ন্যায়, 
পতির হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া রহেন। তিনি যদি তখন পাতি- 
হৃদয়ের অমিয়ধারা শোষণ করিয়া লন একগুণে, সেই 
অমিয়কে আরও মধুময় করিয়।, ফিরাইরা দিতে উৎসুক হন, 
সহল্গুণে | এ ক্ষেত্রে পত্বী পরগাছা হইলেও “অর্কিড্স্? 
শ্রেণীহুক্তু,-_সৌরভ-স্থুযমা় আদরের আভরণ। " এমন 


৩০ সমাজ চিত্র । 
পরগাডার কাছে, কোন তরু, সাধ করিয়! আনম্সনিক্ররে প্রস্তৃত 
হইবেন না? কিন্থু পত্রা বেখানে আদরের অনৃত, (সোহাগের 
মধু শতজিহবায় শুবি। লইয়াও. প্রাণেব অভান্তরে অতৃপ্ত; 
ললিত, লগ্নার নিন্মল প্রেমাশ্রতে সতত অভিষিক্ত রভির।ও, 
জলন্ত দীপকের ঝঙ্কারে ও জুঙ্কারে নিতা কল্োলিত, সেখান- 
কার কপ। অন্যরূপ। বিনি হাসার প্রত্ান্তরে জকুটি, রাগের 
বদালে বিরাগ, ও মধুর বিনিময়ে লঙ্ক। লইয়। নিঃশক্কমনে 
দ্রগুয়মান হইাতে অভাস্ত, তিনিই পত্রীবূপিণ। প্রকুত পরগাছা__ 
তিনিই পতিবিমদ্দিনা চ থা না পতিজদ্য়ের মার্কামারা 'পেরেসাইট' 
(172-2১115) | 

এতক্ষণ যে সকল পরগাছার কথা বল। হইল, সেগুলি সকল 
সময়েই সহনায় এবং কোন কোন সময়ে আ্ীতির আস্পদ ও 
আদ্রণীয় | কিন্তু এক্ষণে যে সকল পরগাছার কথা বল। 
5ইতেছে, সেঞ্চালর অতাচার প্রার কল অবস্থায়ই যারপর-নাই 
ভয়াবহ ও সর্ববাংশে সর্ববনাশকর । এই সকল মারাত্বক পর- 
গাছার আক্রমণ হইতে দেশায় র/জরাজ্ড়া, জমিদার ও ধনীদ্িগেরই 
ভয় ও আতঙ্ক বেসা। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লতাজাতায়, 
কতকগুলি তরুশ্রেণী ভুক্ত ।' লতাজাতীয় ধিষবল্লরীর কথা বেসা 
করিয়া! বল। অনাবশ্যক । ইহারা, রূপে, কুত্রিম সাজসজ্জায় ও 
ভাবে ভাবে মোহিনী, শোষণে রাক্ষপা! ইহাদিগের নয়ন- 
হিল্লোলে বিষ ঝরে ; কিন্তু লোকে অম্ৃতজ্ঞানে উহা লুফিয়। লয় ! 
ইছাদিগের অধরে বিদ্যুৎ, কিন্তু সেই বিদ্যুতের পশ্চাৎ্ভগে 
লুকায়িত বস্তু ' এই লত| একবার কেন সম্বদ্ধ সন্তানের তরুণ 
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তন্ুতে লতাইয়! উঠিতে পারিলে আর কথা নাই,__ 
অচিরেই শত রসনার তৃষিত আকর্ষণে, বেচারীর স্থখস্থাস্থ্য 
ও ধনপ্রাণ সমস্ত শুষিয়া লইবে! 

তরুশ্রেণীভূক্ত মারাত্মক পরগাছার মধ্যে দেশী ও 
বিলাহীভেদে দ্বিবিধ পরগাছা বা “পেরেসাইট' দৃষ্টিগোচর 
হইয়া থাকে। ৬ দীনবন্ধু মিত্রের নিমেদত্তের মত, অটলের 
বৈঠকখানায় মদ খাওয়াই যাহাদিগের জীবনের একমাত্র 
ব্যবসায় ও কর্ম, ধনী জমিদারদিগের তাদৃশ মোসাহেৰ 
বা ইরাররূপী দেশী পরগাছা বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর 
পরগাছ। কাহাকেও বেড়িয়া ধরিলে, সে কম্মকে অক্ষম 
ও অকন্মরকে কন্ম বুঝিয়। নিরন্তর ক্ষিপ্তবড পরিচালিত 
হইতে থকে এরং অন্ধের ন্যায় আপন হাতে নুড়া লইয়া, 
আপনার পসোণার লঙ্কা ছারখার করিয়া ফেলে! যেখানে 
ধনী জমিদার, যেখানে বৈঠকখানার বাহার, সেইখানেই 
এই শ্রেণীর পরগাছার পুর্ণ দরবার ! কিন্তু মোসাহেব যখন 
যথার্থ বন্ধুতার আকর্ষণে মোঁসাহেব বা ইয়াররূপে কাহারও 
দ্বারস্থ হয়, তখনকার কথা স্বতন্ত্র। তাৃশ মোসাহেব, 
পরগাছ। নহে, ব্যথার ব্যথী, প্রকৃত অন্তরঙ্গ, প্রাণের সঙ্গী 
বা সখা। সখা ও ইয়ার সর্বতৌভাবেই স্বতন্ত্র পদার্থ । 

আর একশ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা বিদ্তা বুদ্ধি 
বলে দেশ নায়করূপে বিশেষ গণ্যমান্য হইলেও, চরিত্রাংশে 
অতি জঘন্য জীব। দেশী বা সাহেবী সমাজে প্রভাব 
প্রতিপত্তি স্থাপনের কারণ যেমন একদিকে তাহাদের বিস্তা 


৩২ সমাজ-চিত্র। 
বুদ্ধি বা বক্তৃতার কলক, 'তেমন অন্যদিকে সহায় স্তৃতি- 
বাক্য ও তোষামোদির নানারূপ কায়দা । তাহারা স্থড়- 
স্থড়ি দিতে, গাত্র কণুয়নের স্থান বুঝিয়া যথ|। সময়ে 
চুলকাইয়া দিতে, নানারূপে আরাম ও নিদ্রাকর্ষণের উপ- 
যোগী সংবাহন করিতে বিশেষ পট । ঈদৃশ সহরের 
পুরাতন পরামাণিকগণ, নানাভাবে নানাসাজে যে সকল 
সমৃদ্ধ বাক্তিরা তদ্বির দ্বারা জনসমজে পরিচিত ভইতে বা 
উপাধির বোঝা বহন করিতে লালাধিত, তাহাদের স্বন্ধে 
চাপিয়া নানারূপে তাহাদের রস শেষ৭ণ করেন। বিশেষতঃ 
যে খানে সম্মানলোলুপা স্ত্রীলোক বিপুল সম্পত্তির 
অধীশ্বরী সে খানে ত কথাই নাই। অব্যর্থ মন্ত্রপ্রয়োগে 
তাহারা একবার দন্ত বিদ্ধ করিয়া স্বার্থসাধনের শত পথ 
উন্মুক্ত করিয়া লন। উহাও পরগাছা বই আর কি? 
প্রবন্ধের উপসংহারে আর একটি মাত্র পরগাছার কথা 
বলিব। ইহার সহিত দেশী রাজরাজ্ড়া ও বড় জমিদার- 
দিগেরই ঘনিষ্ট সম্পর্ক। কিন্তু কোন কোন সময় দেশী 
রাজরাজ্ড়া ও বড় জমিদারদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা 
সর্ববাংশে সর্বনাশকর ও ভয়াবহ পরগাছা, অন্য কোনটাই 
নহে। তীাহাদিগের কর্মমচারিরপী মনিবই এই পরগাছ। 
রূপে গণ্য । এই পরগাছাকে বুকে টানিয়া লইলে, আর 
রক্ষা থাকেনা ! কচ্ছপের কামড়,__গল৷ কাটিলেও ছাড়ে না! 
ইহারা, কৌশলে জৌকের মত, শোষণ করে, এবং 
বিন্দুমাত্র রস থাকিতেও খসিয়া পড়ে না! অন্য পরগাছা, 
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কখন বয়স ফুরাইলে, কখন আদরে ভাটার টান পড়িলে, 
আপনা হইতেই গা ছাড়িয়। দ্িরা ঢলিয় পড়ে। মো- 
সাহেব বা ইয়াররূপী পরগাছাও, মোহের ঘুম ভাঙ্গিয়া 
গেলে কিংবা সময় থাকিতে ভাবাকুল নেত্রে বিবেকের দৃষ্ঠি 
ম্ক'রিত হইল, সামাল-সামাল বলির “সেলাম” দিয়া আপনি 
সরিয়। পড়িতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রয়োজন ফুরাইয়া 
গেলে, সখের নেশ৷ সময় থাকিতে ছুটিবার অবসর পাইলে, 
এবং পরিণাম চিন্তার শত চক্ষু একসঙ্গে উন্মীলিত হইলেও, 
এই শ্রেণীর কোন কোন পরগাছা অপস্থত হইবর পাত্র 
নহে। শত হস্তে ঠেলিরা ফেল, সে লাগিয়া থাকিবে ;__ 
এক পা-ও হেলিবে ন|! তুমি আছাড়িরা ফেলিতে চাও, সে 
আরও আঁকডিয়া ধরিবে ;-তুমি চক্ষু রাঙ্গাইলে, সে গল। 
শাণাইয়া গভ্জিয়া উঠিবে! যাব তোমার অস্তিত্ব, যাবৎ 
তোমার ধমনীতে শোণিতের চলাচল আছে, তাবশ সে 
তোমাকে ছাড়িবে না। যদ্দি ছাড়ে, এমন করিয়৷ ছাড়িৰে 
যে তুমি আর কোন দিক দিরা, তোমার আপনার রহিতে 
পারিবে না! তাই বলিতেছিলাম, যত রকমের পরগাছা আছে, 
এই শ্রেণীর পরগাছার তুলনায় সনস্তই হীনপ্রভ ও নিস্তেজ। 
ভ'গ্যবন্তের ঘরে তিনিই ভাগ্যবান, াঁহার তৈলাক্ত তনু 
জীবনে কখনও ঈদৃশ পরগাছার শুভ দৃষ্টিপথে নিপতিত 
না হয়। 

পরগাছার বাঁজান্ুু সব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ১ প্রবেশ 
পথ পাইলে, একটু স্থানের সুবিধা ঘটিলে, পরিপোষণের একটু 
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স্বযোগ হইলেই, ইহারা ক্রমে একেবারে সর্ববাঙ্গে 
ভুড়িয়া বসিয়া রস শোষণের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়। 
লয়। ইহারা নানাভাবে *নানা যুক্তিতে প্রকট হয়। 
প্রথম হইতেই ইহাদের আক্রমণে বাধা দেওয়৷ কর্তব্য, 
নতুবা পশ্চাতে অনেক সময় বুঝিলেও ইহাদের হাস্ত 
হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। তাই বলি যদি 
সারে স্থখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাও, তবে এই. সকল 
পরগাছার দৃষ্টি পথ হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে চেষ্টা 
কর। 


উপাধি না ব্যাধি ? 

আমাদের প্রাচীন আযুর্বেবদশান্ত্রে ও নিত্য নব আবি- 
ধারে পরিপুষ্ট ইউরোপীয় চিকিৎসাশান্ত্রে বহুবিধ ব্যাধির 
কথা লিখিত অছে। উহাদের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় ও 
তাহা দুরীকরণার্থ, বহু পুর্ববকাল হইতেই, মহা-মহা মনীষি- 
গণ আপনাদের মস্তিক্ষসাহায্যে ও জীবন-বাপী পরিশ্রমে 
রক্তমাংসের দেহধারা মানব জাতির অশেষ উপকার সাধন 
করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিঃসন্দেহরূপে তাহাদের নিকট 
এজন্য খণী। অনেকেই জানেন যে, এখন কাল ও স্থান- 
মাহাত্মে অনেক নুতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে ও 
হইতেছে ; এবং উহাদের প্রশমন হেতু ব্যবস্থাও সাধ্যমত 
নৃতন আ'বদ্ধত হইতেছে । শারীরিক রোগের ছুঃখ ও 
বিভীষিকা আবাল-বৃদ্ববনিতা সকলেই ন্যুনাধিকরূপে অবগত 
আছেন । কিন্ত অদ্কার প্রবন্ধে আমরা যে ব্যাধির কথা 
উল্লেখ করিব, তাহা দেশীয় কিংবা বিদেশীয় কোন শারীর- 
নিদানের রোগতালিকাতভূক্ত হইতে পারে কিনা, তাহা আমর! 
জানিনা । কিন্তু ইহা যে, শারারিক ব্যাধির স্যায়ই অনেক 
পরিমাণে সর্ববনাশকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্কুল- 
দৃষ্টিবিশিষ্ট সাধারণের চক্ষে ইহা উপেক্ষার বিষয় হইলেও, 
দেশের ও সমাজের মঙ্গলেচ্ছু স্থুধী ব্যক্তিগণের মানস-চক্ষে 
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উহা শারীরিক রোগের ন্যায়ই ছুঃখপ্রদ ও আশঙ্কাজনক ; 
আমর এ ব্যাধিটির নাম ও লক্ষণ সহকারে বঙ্গীয় 
বিদ্বজ্জন-সমাজে উপস্থিত হইতেছি ; তাহারা ইহার কোন 
প্রতিকার আছে কিনা, এবং থাকিলে, কি প্রণালীতে 
উহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, তাহ। নির্ণর করুন। 


আমাদের বক্তব্য ব্যাধিটির নাম-_উপাধি-বিকার | 
প্রথম প্রশ্ন বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকটে ; বলি, 
আপনারা এই রোগের নাম শুনিয়াছেন কি? আপনাদের 
শান ত্রিকালজ্দ্ব খধষিপ্রণীত। স্তরাং যাহ। ছিল, আছে 
ও হইবে, তওসমস্তরই নিদান উহাতে আছে'। নৃতন 
মুত্তিতে,_নৃতন রোগরূপে ওলাউঠা বখন এদেশে প্রথম 
আতঙ্কের ডঙ্কা বাজাইল, আপনারা মুদ্ু মদ হাসিয়। 
মাথাটি নাড়িয়া বলিলেন__“এ আর নৃতন কিসে ?এ যে 
আমাদিগের চিরকালের চেনা, পুরাতন পরিচিতা৮_শমনের 
প্রিয় পরিচারিকা দূতী।” এই বলিয়া বিসুচিকার তালিকায় 
উহার নাম লিখিয়া রাখিলেন। প্রলেগ আমিল,-অমনি 
আপনার্দিগের আযুর্বেবদ তাহার রেজেষ্টারী খুলিয়া উহাকে 
বায়ু, পিস্ত, কফের পুরাতন চক্রব্যুহেরই অন্যতম মহারথা 
বলিয়া দির্দেশ করিল। অতএব, এরোগও আপনাদিগের 
কাছে নূতন বলিয়া গণ্য হইবে না, ইহা নিশ্চিত কথা। 
লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, আপনারা ইহাকে ভ্রিদোষজ 
উম্মাদরোগের অন্তভূক্তি করিয়া লইবেন। উন্ম/দরোগ 
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অনেক প্রকারের, ক্রোধোম্মাদ, মদোন্মাদ, ভাবোন্মাদ, 
প্রেমোন্মাদ, ইত্যাদি কত কি আছে। উপাধিবিকার কোন্‌ 
উন্মাদ, ধাহাদের নাঁড়ীজ্ঞন আছে, তীহারাই তাহা ঠিক 
করিয়া লইবেন। 

এদেশে এখন উতকট পীড়।৷ হইলে, বিশেষতঃ রোগের 
তরুণ অবস্থায়, শুধু কবিরাজের ' মুখ চাহিয়া কেহই 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পরেন না। সর্বপ্রথম ডাক্তারেরই ডাক 
পড়ে; পর্যায়ক্রমে এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ ডাক্ত'রদিগের 
ব্যবস্থা লওয়া হয়। তাই জিজ্ঞাসা! করি, বহুদর্শা ডাক্তার 
মহাশয় ইহাকে কি পীড়া ব্লিবেন? আপনাদের নিদীন 
বা প্যাথলজী (150১0198১) মনুষ্যকৃত; উহাতে নৃতনের 
প্রবেশাধিকার আছে। আপনারা কি ইহাকে আপনাদের 
প্যাথলজি বহিভূততি নৃতন রোগ বলিবেন ?__না 0০০75015102 
বা হিষ্টিরিয়াবিশেষ বলিয়া পুরাতন লিস্টেই রাখিবেন? 
কিন্তু বলুন দেখি, ইহা! কি চিকিৎসা-সাধ্য,-_না একেবারে 
ছুশ্চিকিতম্য ? 

অন্য প্রণালীতে এই ব্যাধির উপযুক্ত ওষধ ও 
চিকিতসা না থাকিলেও, হোমিওপ্যাথ মহাশয়ের তহবিলে 
অবশ্যই ইহার উত্কৃষ ওঁষধ থাকা সম্ভবপর । একজন 
অতি সহজে রাগান্বিত হয়, হোমিওপ্যাথি তাহার এই 
রাগরোগে ওধধ প্রয়োগ করিতে প্রস্তত! কেহ একটু 
বেশী হাসে বা সহজে কাঁদে হোমিওপ্যাথির ফার্মাকো- 
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পিয়ায় এ হাসি ও কান্নার উৎকৃষ্ট ওষধ আছে! 
এসমস্ত রোগের ওুঁধধ আছে, উপাধি-বিকারের ওষধ 
নাই,-একথা কদাপি বিশ্বাসযোগ্য নহে । হোঁকমীর কাবাব, 
কোরমা ও হালুয়ার কাধ্যক্ষেত্রেও এ রোগের বিকাশ 
না ঘটিয়াচে, এমন অনুমান করা অন্যায় । হেকিম সাহেব 
সম্ভবতঃ এ রোগের উদ্ভধম অবস্থাকে “দেওয়ানা” ও 
ঢ২6-৪০00) ব। প্রতি ক্রিয়ার অবস্থাকে “দেউলিয়া” নামে 
নির্দেশ করিবেন । 

ওলাঁউঠা প্রভৃতির ন্যায় উপাধি-বিকারেরও তিনটি 
অবস্থ।। প্রথম সংক্রমণ, তৎপর বিকাশ এবং সর্ববশেষে 
প্রতিক্রিয়ার অবস্থা । প্রেমে 0০৪৮-৪7 বা পুর্ববরাগের 
উপাসনার যে ভাব বা লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, উপাধি- 
বিকারের সংক্রমণ অবস্থায়ও প্রায় তাহাই দৃষ্টিগোচর হইয়া 
থাকে । প্রথম শ্থামরূপ দর্শন, তণ্পর সেই শ্যামচাদের 
অধরনিঃস্ছত বংশীরব শ্রবণ এবং ইহার পরেই পুর্ববরাগের 
উন্মাদ্-উচ্ছাস। এক্ষেত্রেও দরবার-গুহে উপাধিধারী সজ্জিত 
পুতুলবশ সেই নূতন ঢডের পোষাক পরিচ্ছদ গর্বিবিত শির- 
সত্রাণের সেই মলয়-দোলায়িত উচ্ছি.ত পালকগুচ্ছ, কটিদেশ- 
শোভার্থবিলম্বিত সেই মহাধ্য কোষ-নিবদ্ধ অসি, তাহার 
সেই অগ্রসংস্থাপিত আসন ও পপান-আতর” শ্রহুণ 
সময়ের সেই অগ্রগণ্য আদর, প্রথমতঃ এই সকল কারণেই 
উপাধি-প্রেমিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । অতঃপর উপাধিপ্রাপ্তির 


উপাধি-_না ব্যাধি। ৩৯ 


যশঃবংশী শ্রবনে প্রাণ একেবারে আকুল হইয়া উঠে। 
ইহাই এই রোগের সংক্রমণ-হেতু । উপাধি-বিকারের সংক্র- 
মণ ঘটিলেই মানুষ একে আর হইয়া যায়। রাধার মন 
আর গৃহকার্ধ্যে বসিতে চাহেনা। দে তখন হলুদ বাটিতে 
আঙ্কুল পেষণ করে,__মুড়ি ভাজিতে থৈ ভাজিয়া ফেলে,__ 
মাছ কুটিতে ছেলের গলায় বঁটি বসায়! উপাধি-সংক্রমণের 
এমনি ভয়াবহ অবস্থা বটে! ব্যাধির বিকাশ ঘটিলে অর্থাৎ 
রুগ্র-ধাতু ব্যক্তি উপাধিগ্রস্ত হইলে, তখন যে অবস্থা ঘটে, 
তাহা! আরও ভয়াবহ। তখন তাহার মাথ! ঘুরিয়। যায়,__ 
চক্ষের দৃষ্টি আবিল হয়,-সরল গ্রীবা ছুর্দ্বহ উপাধির 
বোঝায় বাকিয়া যায়পা আকাশে আঘাত করিয়া 
চলে,__এবং তাহার তর্জন, গর্জন ও নিনাদে প্রতিবেশীর 
প্রাণ আতঙ্কে কীপিয়! উঠে' প্রতিক্রিয়। বা শেষ অবস্থা 
আবার তেমনি শোচনীয় । তখন নহবৎ-খানার রোসন-চৌকী 
থামিয়া যায়; পুরুষানুক্রমি বন্দনা-গায়কের ক্রোধ হয়; 
অ!সবাবও একটির পর একটা খসিয়া পড়ে; বিলাসগৃহের 
আলোক নিবিয়! যায়; প্রাসাদে চামচিকা বাস করে! সে 
তখন অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া, নিজ্জনে বসিরা পদ[বলীতে 
তান ধরিয়া চিত্তের তাব লঘু করিতে চেষ্ট। করে। আর 
মনের আবেগ সমলাইতে না পারিয়া, বলিয়া! ফেলে ২-- 
“স্থুখের লগিয় এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়। গেল। 
অমিয়! সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল ॥৮ 
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উপাধি-বিকারের সংক্রমণ অবস্থার তিণটি মুখ্য লক্ষণ ; 
গৌণ লক্ষণ একটি। এই রোগে সংক্রামিত সকলের মধ্যেই 
অবশ্য তিনটি লক্ষণ একবারে একসঙ্গে প্রকাশ পায় না। 
যাহার পায়, তাহার 'অহস্থা অবশ্যই বিশেষভাবে শোচনীয় 
হইয়। পড়ে। 

ধাহারা অমর কীত্তি রাখিয়া সংসারে চিরম্মরণীয় হুইয়। 
রহিয়াছেন, তাহাদের অঙ্গে অথবা নামে উপাধির কোন 
বিচিত্র পোষাক অথবা উহার দ্যক্ষর, চতুরক্ষর বা ষষ্টা- 
ক্ষরের মোহনমালা পরাইলে বিন্দুমাত্র তাহাদের শোভা 
বৃদ্ধি হয় না। সামান্য উন্নত মানবের শোভন ও আকা- 
জিক্ষিত এই সামান্য উপাধিবিশেষণ তীহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ- 
রূপে নিরর্থক | সেক্ষপীয়র তাহার অমর ভাষায় বলিয়া 
গিয়াছেন 2 
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স্বর্গগত ব্রীটিশ-রাজ-মন্ত্রী গ্রেড্ষ্টোন অসংখ্য লোককে 
লর্ড, ব্যারণ ইত্যাদি উপাধিতে ইঙ্গিতে, ভূষিত করিতে সমর্থ 
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হইয়াও এতাদৃশ চতুরক্ষর-মন্ত্রে নাপনাকে দীক্ষিত করিতে 
বারংবার উপেক্ষ। প্রদর্শন করিরাছেন। ইহাতে তাহার সম্মান 
কোন অংশে লঘু হইয়াছিল ?--না__বরং তাহার চরিত্রের 
মহিমা আরও উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়াছিল ? প্রয়োজন হইলে, 
এমন অনেক সভ্য-জগদ্বিশ্রুত ব্যক্তির নামোলেখ কর। 
যাইতে পারে । জগতের চিরপুজনীর কম্মরাশি সম্পাদন 
করিয়া, খাহারা মানবজাতির অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া 
গিয়াছেন, উপাধি তাহাদের আভরণ নহে,_-তীহারাই উপাধির 
আভরণ ; তীহাদিগের নামটিও অপরের শ্রাঘনীয় উপাধি । 
শত “কাব্যরত্ব” ও শত “কাব্যবিশারদ” উপাধি একদিকে, 
আর কালিদাস ও সেক্ষপীয়র প্রভৃতি নাম একদিকে । 
বাঙ্গালার কালিদাস বা সেক্ষপীয়র হইতে পারা, অতি লম্বা- 
চৌড়া৷ “কবি” উপাধি অপেক্ষাও শত সহজ গুণে গৌরব- 
জনক। তাহাদের গরায়ান্‌ নামের সহিত চেতন, অচেতন; 
যাহাই কেন না একবার প্রীতিসম্পর্কে সন্নিহিত হইয়াছে, 
তাহারই নাম বিশেষণের উজ্জ্বল মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া, 
কোথাও পুজনীয়, কোথাও স্মরণীয়, কোথাও বা স্ৃখ্ৃতি 
আবাহন-সুচক অমরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইতিহাস কিন্ব' 
জীবন-চরিত এ কথার সাক্ষ্য দান করিবে । জন্সনের 
সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া, ব্ছওয়েলের নাম অমর 
হইয়া রহিয়াছে ; এগু-রুমার্ভেল নিজে স্থুকৰি হইলেও মিল্‌- 
টনের সংশ্রবে না আসিলে, তাহার নাম জন-সমাঞ্জে এত 
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বেশী পরিচিত হুইত কিনা সন্দেহস্থল ; আগাষ্ট কোম্তের 
প্রীতি ও ভালবাসার .পাত্রী বলিয়া ক্লোটিল্ডির নাম এখনও 
পণ্ডিতগণের মুখে প্রীতির সহিত উচ্চারিত হয়; পেরিক্লিসের 
₹শ্রবে আসিয়া, অস্পাপিয়ার নামও ইতিহাসে গ্রথিত 
রহিয়াছে | নিউটনের “ডায়ম” নামক কুকুর, এবং 
প্রতাপসিংহের “চৈতক” নামক অশ্ের কথা বোধ হয় 
অনেকেই অবগত অ!ছেন। সেক্ষপীয়রের এভন-তারস্থ বাটা 
এখনও পবিত্র দেব-মন্দিররূপে পুজ| পাইয়া থাকে; দেশ 
বিদেশ হইতে অসংখ্য যাত্রা তথায় প্রতি বঙ্সর গমন 
করেন এবং এতদুপলক্ষে তথার একটি রেলপথও গিয়াছে ; 
কবির স্বহস্ত-রোপিত বিবেচনার সেই বাটীস্থ একটি বুক্ষের 
স্বক কিন্বা শাখা পবিত্র বস্তু জ্ঞানে সাদরে অনেকেই সঙ্গে 
লইর। আইসেন। স্যর এওয়প্টার স্কটের লেখনা-প্রভাবে 
স্কটুলগ্ডের পর্ননতমাল এলং তড়াগাদিও যেন অমরতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। এমন কি, এই সকল মহাপুরুষের। নিন্দ/চ্ছলে ও 
যাহাকে ছু'একটা কথ! কহিয়াছেন, তিনিও ভাম্মের সংশ্রবে 
শিখণ্ডীর হ্যায় স্মরণীয় হইয়! গিয়াছেন ! | 

এই সকল লেোকোন্তর পুরুষিগের কথা স্বতন্ত্র। উপা- 
ধির অক্ষর ভিন্নও তাহাদের নাম চিরমক্ষয় ও অনশ্বর। 
কিন্তু সম'জে এমন অনেক স্তৃক্কৃতী স্থজন আছেন, ধাঁহাদের 
পক্ষে উপাধি অনাবশ্যক নহে। উপাধি তাহাদিগের পক্ষে 
শোভা,__-তীহারাও উপাধির শোভা । তবে উপাধি কাহাদের 


উপাধি--ন ব্যাধি? ৪৩ 


পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক নর--এবং কি প্রণালীতেই বা 
উহা! সৌষ্টবসম্পন্ন ও হিতকর ভয়, ইহাই এইক্ষণে বিবেচ্য । 
নিক্ষাম-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া, বিশ্প্রেমে নিজের সুখ-শান্তি 
নিশাইয়া৷ দিনে পুথিবীর অনেকেই অসমর্থ । খাঁহারা তাহা 
পারিয়াছেন, তাহারা মানব দেহে দেবতা_-এই পৃথিবীতে 
তাহাদের সংখ্যা অতি বিরল। কিন্তু যাহারা লোক-হিত-ব্রতে 
জন-সাধারণ হইতে একটু উচ্চে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহাদিগের নিকট পরোপকারজনিত আত্মঞ্সাদ চিস্তের অপার 
স্থখ-জনক হইলেও, লৌকিক যশঃ ও সম্মান তীাহাদিগের 
নিকট উপেক্ষার বস্তু নহে। সমাজের পক্ষে তাহাদের 
গুণরাজি ও পরার্থা প্রীতির উপযুক্ত পুরস্কার লাভ, এবং 
তাহাদিগকে সাদরে সম্মান-সূচক উপাধিতে চিহ্নিত করিয়া, 
সাধারণ হইতে উচ্চ আসন প্রদান ও তাহাদের উহ! 
গ্রহণ,--কোনটিই অনাবশ্যক নয় । তাহাদিগকে এইরূপে 
উত্সাহ প্রদান, কৃতজ্ঞতার দিক্‌ দিয়। বিচার কারলেও ন্যায়- 
সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
বন্ধমানে উপাধি বিতরণে ও গ্রহণে অনেক সময় আমর! 
উল্লিখিত স্থুদৃশ্যটি দেখিতে পাই না। 

ভাষা ভাবেরই আজ্ঞানুবঞ্তনী। ভাব আছে বলিয়াই, 
সম্মানের ভাষা সম্মান প্রাপ্ত হইয়ছে; নতুবা এসকল 
আক্ষরিক আরাবের মুল্য কি ? দিবসকে রাত্রি” বলিয়া 
চীতকার করিলেও প্রকৃত বিষয়টির পরিবর্তন হয়না ; “ুতরাং 
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তাহার কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয়না । উপাধি-বিকারগ্রস্ত 
ব্যক্তি উপাধির জন্য এতটা ব্যস্ত হয় কেন? না, তাহাতে 
সম্মান ও একটুকু প্রভুত্ব আছে বলিয়া। কিন্তু উহাতে 
সম্মান ও প্রভুত্ব থাকিবার মুলে যে একটা গুরুতর 
কগ! রহিয়াছে, তাহা তাহারা দেখেন না অথবা উপেক্ষ। 
করেন । ধেঁটুফুলকে “গোলাপ” উপাধি দাও,-শত ঢাক 
ঢোল বাজাইয়া, শত সমারোত্হ এই উপাধি গ্রহণ করিলে- 
ও, ঘেটুফুল গেলাপ হইবেনা । কাণ।কে “পন্মলোচন” বলিয়া 
সহঅ্রকণ্ণে আহ্বান কর, কাণার অন্ধ চক্ষে কখনও আলো 
ফুটিবেনা ; কাফিকে “কামদেব” বলির। শত পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদান কর, কিছুতেই “কাফির কামদেবহ্ধে” রতির মন 
ভিজিবেনা। তবে কেন যে, লোক গুণের দিকে ন! 
চাহিয়া নামের জন্য উন্মত্ত হয়,_নিধিকে পায় ঠেলিয়া, 
শুধু ব্যাধির বোঝা বহিবার লালসায় মাথার ঘাম পায় 
ফেলিয়া, হিয়কে "নয়, ও নিয়'কে হিয় করিবার নিমিত্ত 
বিকারপ্রাপ্ত রোগীর মত আস্ফালন করে, তাহা বুঝিয়! 
উঠ! স্থকঠিন । শুধু নামে কি করিয়া চিত্তের তৃপ্তি 
হইবে, তাহ। বস্ততঃই আমাদের বুদ্ধির অগম্য। 

আমাদের দেশে ধনী হইলেই বড় লোক হওয়া যায়; 
কিন্তু ইউরোপে বড়লোক নাম তত স্থুলভ নহে। তাহাদের 
অভিধানে গ্রেটম্যান্‌ (0626 17729) বা ওয়েলদীম্যান্‌ (০2167 
0781) ছুইটী ভিন্ন শব্দ এবং তাহার প্রয়োগ স্থলও ভিন্ন। 
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সে দেশের লোকে আলফেড দি গ্রেট (১1751 1716 07681) 
বলে, কিন্তু রথস্‌ চাইল্ড দি গ্রেটু (২০019301110 115 07০80 
নলে না। বল! বানুল্য যে, এই নীচ ও অশোভন প্রথা, 
আমাদের আধুনিক ইন্গ-বঙ্গ-ভাবাপনন অস্বাভাবিক বিকাশে 
(দশে প্রচলিত হইয়া পড়িয়ছে। ইউরোপে অর্থের সম্মান 
ও প্রভাব খুব বেশী, এবং ইউরোপে লোকে এ জিনিষটাকে 
এত ভালব।সে যে, অভাব ন। থাকিলেও আমাদের অপেক্ষা 
হেয় ও কষ্টকর উপায়েও অর্থীজ্জন করিতে তাহারা 
একান্তিক আগ্রহ দেখায় ;সেখানে ভোগেই শুধু স্থুখ 
আছে বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এসকল থাক সব্বেও 
সেখানে শিক্ষা ও প্রতিভার সম্মান আথিক সম্মনের গৌরব 
অপেক্ষা অনেকঞ্ুণে বেশী, এবং সেজন্যই এখনএ “গ্রেট্ম্যান” 
ওয়েল্দি ম্যান” শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার রহিয়াছে । আর 
আমরা উহাদের চরিত্রের কুৎসিত ভাগের অনুকরণ করতঃ, 
আমাদের সনাতন নিক্ষাম ধন্মের সোপান-স্বরূপ, সাংসারিক 
ধন্রে বৈরাগ্যের মধুর মিশ্রাণটুকু একবারে বিস্মৃত হইয়া, 
কুসীদজীবীর প্রাণ পাইয়াচি ; এবং পক্ষান্তরে প্রতিভা ও 
শিক্ষার তেমন আদর করিতে শিখি নাই ।, সুতরাং ধনী 
লোককেই আমরা বড় লোক বা ধন্মীবতার জ্ঞানে পুজা 
করিয়।৷ কুতার্থ হই। 

যে স্থলে পরা্ধ প্রীতি, প্রতিভা, দেশান্ুরাগ ও মাঙ্গলিক, 
অনুষ্ঠান ইত্যাদি কারণে উপাধির পুষ্পৰৃণ্টি হওয়া সর্রবথা 
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বাঞ্চনীয়, সে স্থলে আমরা অধিকাংশ সময়ই কি দেখিতে 
পাই ?-__না, মিঃসহায় গরীবের নিম্পেষণে উৎপন্ন বা জাল 
জুয়াচুরি দ্বারা উপাভ্জিত অর্থে অথবা “খধণং কৃত্বা ঘ্বৃতং 
পিবেৎ” এই চার্ববাক সূত্রান্ুসারে বন্ধকী বা রেহানী তমক্‌- 
স্থকে স্বাক্ষর-যোগে সংগৃহীত টাকায় 'নানারূপ তদ্বিরের 
অজত্র ধারা বষণ দ্বারা উপাধির সম্ভ না হইলেও দুর 
সম্ভাবনা ঘটাইবার প্রাণপণ চেষ্টা ! এতদ্বিষয়ে এখনও 
বিশেষ কোন প্রতীকার ন। হইলে উহা যে পরিশেষে মঠের 
চাষার নিকট অত্যন্ত পীড়াদারক হইয়া পড়িবে এবং 
দেশের অনেক সমৃদ্ধ সন্তান তুরঙ্গ বেচিয়া করঙ্গ-করে 
কাঙ্থালের খাতায় নাম লেখাইয়া, অধঃপাতের পথে গড়াইয়া 
পড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

সামাজিক প্রহসনলেখক শ্রীযুক্ত অস্বত লাল বস্থ মহাশয় 
এই উপার্ধিব্যাধির প্রশমনের নিমিত্ত একবার একটি মুষ্টি- 
যোগ প্রয়েগ করিয়াছিলেন ! তাহাতে যদিও সংসারের 
অনেক গাণিক্য, বাঁশীমোহন, কিম্বা ফিস্‌ সাহেব বাহিক 
আকার প্রকারটা অনেক পরিমাণে বদ্লাইয়া ফেলিয়াছেন, 
তথাপি জিনিষটা মূলে অনেক স্থলে সেইরূপই রহিয়া 
গিয়াছে ৷ এখন রেঙ্কিন প্রভৃতি পৌষাক-নিম্মীতার প্রসাদে, ভাল 
সাহেবা পোষাক হয়; রাজধানীতে থাকিয়া, “খাচ্ছি-দিচ্ছি” 
বলিতে শিখিয়, টোন (৮০০০) বদ্লান হয়; স্ট,পিভ্‌ ডেস্ড্‌ 
(5810 ৫5/0590) বলিয়া, ইংরেজীতে অভিজ্ঞ বলিয়৷ পরিচয় 
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দিবার স্বিধাটুকু করিয়া লওয়া হয়; এবং ধামা-ধরা অর্থ-গৃর্ন, 
নীচাশয় কতগুলি সংবাদপত্রের সম্পাদককে অর্থ-সাহায্যে 
হক্তগৃত করতঃ সংবাদপত্রে খোস্নাম বাহির করা হয়; 
স্বতরাং দেশী গাণিক্য বিলাতী আস্তরণের ভিতরে সিংহচম্মাকুত 
গর্দভের ন্যায় এক বিচিত্র নৃতনরূপে বিরাজ করেন $ এবং 
এখনকার কীশীমোহন ও চুরুট খায়, চেন ঝুলায়, একটুকু 
সাহেবী কায়দায় চলে; কাজেই মোসাহেব বাঙ্গালী বাঁশী- 
মোহন অপেক্ষ। এই পোষাক পরিচ্ছদে সংস্কত বাশীমোহনকে 
অন্যরূপ দেখায়। কিন্তু জিনিষটা যে, প্রকৃতপক্ষে পুর্বববগুই 
থাকে,_তবকমোড়া হইলেও কুম্মাড যে কুম্মাগুই রহিয়া 
যায়, তাহাতে আর ভুল নাই। আমাদের বিবেচনায় 
এইসামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা হওয়া একান্ত 
আবশ্যক । 

ইহুদিগকে উপর-উপর - দেখিলে একটু ধাঁধা লাগিতে 
পারে, কিন্তু ভিতরে,__“তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে”” । 
উপাধিবিকারগ্রস্ত রোগী অনেকরূপ প্রলাপ বকে; কেহ 
বলে-“আমি “রাজা” হ'ব” ; কেহ বলে-_-“আমি “রায় 
বাহাদুর” হ'ব” 5১ আবার কেহ বলে “আমায়--মহারাজ" 
উপাধি দাও” ; আবার কেহবা যুক্তকরে প্রার্থনা করে,_- 
“হা ! গবর্ণমেণ্ট ; তুমি শুধু আমায় “কুমার, উপাধিটুকু 
দাও”। আবার যাহারা একটু বেশী রকমের নিরেট, তাহারা 
জোর-জবরেই “কুমার” উপাধি চালাইয়া লন। হা ঝুইন্স্‌ 
বার্থ ডে !-_হা কার্ট জানুয়ারা ! তোমরা কত লোককেই 
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অনিদ্র রাখ ; কত লে'কই তোমাদের প্রতীক্ষায় দিন গণনা 
করে এবং তোমাদের সময় উপস্থিত হইলে আহার নিদ্রা 
পরিত্যাগ করিয়া, পোষ্ট-পির়ন বা ডাক-হরকরার প্রতীক্ষায় 
পথপানে তাকাইয়া থাকে। 

এই উপাধি লালসার সংক্রামক ব্যাধি যে শুধু রাজ। 
মহারাজা! ধনী জমিদারদিগের মধ্যে সীনাবদ্ধ তাহা নহে, 
ভিক্ষাজীবী কাঙ্গালের পর্ণকুটারে পর্যন্ত যাইয়৷ ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে ; ধন, মান ও ষশমভ্জ ন-স্পৃহা চিরদিনই সংাসারিক 
জীবের পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রয়েজনীয়। সকলেই ধন, 
মান ও বশ চার; সকলেই, আপনার কম্ বা অদৃক্টের 
অনুরূপ, অল্লাধিক পরিমাণে, এ সকল পায়; এবং ন্যার়তঃ 
ধন্মতঃ সকলেই 'এ সকল পাইতে অধিকারা। ধন, মান 
ও যশ সর্ববাংশে স্পৃহণীয় হইলেও, এ গুলির জন্য মন্ততা 
এবং ধন, মন ও যশকেই জীবনের একমাত্র সারসম্বল 
উপাস্তজ্ঞানে, উহাদের উদ্দেশ্যে আত্মোৎুসর্গ, কোন অংশেও 
প্রার্থনীর নহে । এই শ্রেণীর মন্ততা এবং আত্মেৎসর্গই 
নানা দোষের আকর,__মরাত্মক ব্যাধিবিশেষ । উপাধি- 
ব্যাধিও যশ ও মান অভ্জনের অসঙ্গত লালস! হইতেই উদ্তুত। 

ধন চাও, সাধুপথে থাকিয়া অর্থকর কন্মে পরিশ্রম কর ;-- 
শ্রমক্রিষ্ট স্বেদার্্ লল।টই কমলার প্রসাদ পুষ্পচন্দনে অলঙ্কত 
হইবার যোগ্য'। বড় হইতে চাও,__মানল।ভে অভিলাষ কর, _ 
প্রাণটাকে উন্নত ও হদয়টাকে বড় করিয়া লইতে যত্বু কর ;- 
মানের পুম্পাপ্রুলি আপনি আসিয়া পায়ে গড়াইয়া পড়িবে । বশ 
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পাইতে ইচ্ছ| হয়, লোকহিতকর যশম্য কন্মে আপনাকে উৎসর্গ 
করিয়া দাও,__যশের জয়মাল্া আপনি গ্রথিত হইয়া, তোমার 
কে বিলম্বিত হইবে । কিন্তু, ধন-লালসায় উন্মাদ কখন চুরি 
করিয়া ধনী হইতে পারিয়াছে কি ? মানের লোভে মাতাল হইলে, 
আপনি বড় হইয়া মানের উচ্চ মঞ্চে আরোহণের উপযোগী, ধৈধ্য, 
সহিষুতা বা অবসর থাকে ন।। ঈদৃশ মানার্থী মানী মানেও 
প্রাণে আহত হইর়।, অযথা নিন্দাবাদ বা অলীক কলঙ্ক রটন' দ্বারা 
বড়কে ছোট বানাইয়া, আপনি বড় 5ইতে ইচ্ছা! করে। কিন্তু 
একের মান-নাশে অন্যের মান একবিন্দুও বাড়ে না; সে বরং 
ক্রমে ক্রমে নিজেই 'অমানীর” পদবাতি অবতরণ করিয়।, অশেষ- 
বিশেষ বিড়ম্বিত হইয়া থাকে । যশোলোভে ক্ষিপ্ত গলায় ঢাক 
লইয়া, দ্বারে দ্বারে অহোরাত্র আপনার ঢাক আপনি বাজাইয়। 
ফিরিলেও, বশের মুখ দেখিতে পায় না; কেহই তাহাকে বশস্বী 
বলিয়া নমস্কার করিতে ঢচাতে না :-লাভ হয়, অকাণ্ডে পরিশ্রম 
ও উপহাসের টিট্কারী ! বস্তৃতঃ, এখন ঈদৃশ যশ তৃষাতুর ক্ষেপার 
ক্ষিপ্ততায়, দেশের সমস্ত অঙ্গই আক্রান্ত । 

উপাধি,__মানের বিজয়পতাকা,_-যশের জয়ঢাক । কাজে 
কাজেই এই পতাকা ও জয়ঢাকের “আড়তে” আজি কালি লোকের 
এত ভিড় ;_-খরিদদারের এইরূপ গডডলিকা প্রবাহ । যাহার 
শক্তি আছে, সে ক্রয় করিয়। লইতেছে। যাহার! সে শক্তি নাই, 
কিন্তু নয়নে অশ্রু ও হাড়ীতে কিঞ্চিৎ তৈল আছে, সেও অশ্রু 
জলে (তিলতর্পণ করিয়া, দুই একট ছিন্ন ও জীর্ণ পতাকা অথবা 
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করিয়া লইতে সমর্থ হইতেছে ! যাহার এ সকলের কোনটিই নাই, 
সে জাল জুয়াচুরি, হাতের জোর ব। কল-কৌশল-পূর্ণ চাতুরির 
আশ্রয় লইয়া, মনের সখ মিটাইতে চেষ্টা করিতেছে । 

সতা, ত্রেতা দ্বাপর অতীত হইয়া গিয়াচে | পৃথিবীতে এক্ষাণে 
কলিযুগের অধিকার | কিন্তু বাঙ্গালার কলিযুগকে উপাধি-যুগ 
বলিলেই মানায় ভাল। তালে ভউক. বেতালে হউক, উপাধির 
করনা কাহার প্রাণ না নাচিয়া উঠে ? কোন্‌ অরুচি-গ্রস্ত জরৎ- 
জিহবায় উপাধির নামে, লাল না ঝরে? বস্তুতঃ বিলাসের 
মণি-মন্দির হইতে ভিখারীর কুটিরে পধান্ত, আজি সমস্ত স্থানই, 
উপাধির জন্য আলোড়িত, বিলোড়িত ও উৎক্ষিপ্ত ! 

পর্বেব, এদেশে, শাস্ত্রীয় বায়মের কঠোর পরিশ্রমে জীবনের 
একাদ্ধ অতিবাহিত করিয়া, টোলের কুতী ছাত্র নবদ্বীপ গমন 
করিতেন : এবং নবদীপের টোলে প্রসিদ্ধনামা প্রবাশ 
অধাপকের আন্তেবাসীরূপে, দীঘদিনবাপি তপসার পরে, 
উপাধি প্রাপ্ত পণ্ডিত হইয়। দেশে ফিরিয়া আসিতেন। তাহাদের 
কাহারও নাম 'পীতাম্বর” কাহারও নাম “কালাকান্ত' কাহারও 
নাম সারদাচরণ”, কাহারও নাম “প্রসন্নচক্দ্র, কাহারও নাম 
“চন্দ্রকুমার” কাহারও নাম 'রামধন? | 

এখন আর সে পাঠ নাই । এখন একদিকে গবর্ণমেণ্ট, 
“তীর্থের” মালা গীথিয়। নির্দিষ্ট নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র নিবহের কণ্টে 
উহা! পরাইয়া দিতেছেন,__অন্যদিকে সারস্বত-সামাজ প্রভৃতি 
অসংখা পর্ভিত-সভ। উপাঁধির পশর।” সাজাইয়। পরস্পর প্রতি 
যোগিতার গলায় “চাই উপাধি চাই” হাকিতেছেন ₹ এবং 
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যাহাকে পরীক্ষার বৈতরণী পার করাইয়া লইতে পারিতেছেন, 
তাহারই নামের পশ্চাতে তাহার পসন্দমমত একটা উপাধির 
'রাখী' বাঁধিয়। দিয়! পঙ্ডিত বানাইয়। ছাড়িয়া! দিতেছেন । ইহাতে 
যেমন বাড়িতেছে, উপাধিধারীর সংখ্য।,__তেমন বুদ্ধি পাইতেছে 
উপাধির নৃতন নূতন রউ-দার রকম । যেরূপ অবস্থা দাড়াইতেছে, 
আর কএক বশুসর এইভাবে চলিলে, উপাধি-ব্যাধি-শুনা নিখুত 
ব্রাহ্মণ খুঁজিয়াও কোন স্যানে পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ । 
দ্বজনামাঙ্ষিত যক্ঞসূ-্রধারী মাত্রই উপাধিধ!রা হইয়। উঠিবেন ! 

সত্যের অনুরোধে ইভাঁ বলা আবশ্যক যে, এই সকল 
উপাধিপরীক্ষার সহিত কিছুদিনব্যাপি অধায়ন ও অধ্যাপনার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে ; সুতরাং ইহাতে অল্লাধিক মাত্রায় 
পরিশ্রম ও সাধনারও প্রয়োজন আছে । কিন্তু ইহ। ছাড়া, বিনা 
পরিশ্রমে, ও বিনা অধারনে, বৈদ্য, ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ নির্বিবশেষে, 
সকল শ্রেণীস্থ লোকই, না জানি কি সন্ধ'নে, এখন ইচ্ছা করিলেই, 
উপাধি-গ্রস্ত হইতে পাবিতেছেন । 

এই শ্রেণীর অন।য়াপলব্ধ শান্স্ীয় উপাধির কতকগুলি সাম- 
ঘিক, কতকগুলি চিরস্থয়ী। কতকগুলি “আটপরে”--কতক 
গুলি পোষাকী'। পোষাকীগুলি, প্রায়শঃই জাল-জুয়াচুরি-লব্ধ 
চোরা-মাল। চোরা-মালের বে-হিসাবী ব্যবহারে বিপদের আশঙ্কা! 
আছে। চোকীদার ও পুলিশের ভয়ে উহা লুকাইয়া ভোগ 
করিতে হয়; একটু ঢাকিয়া রাখিয়া সামলাইয়া ব্যবহার করা 
আবশ্যক হইয়া উঠে। সাধারণের চক্ষে, প্রবন্ধের গৌরব বাড়া- 
ইবার নিমিত্ত, লেখকের নামে, সন্ধদয় প্রচারক, সময় সময়, য়া 
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করিয়।, উপাধির পুচ্ছ যোজনা করিয়া দেন; 'কখন কখন ঝ| 
লেখক নিজেই উহা হাতের জোরে পরিগ্রহ করিয়া লন! ইহাতে 
কখন কখন প্রবেশিক।র অপ্রবিষ্ট বিছ্ভালতয়র “নাম-কাটা, 
সিপাহার ঘাড়েও উপাধির বোঝ। চাপিরা পড়ে; কখনও বা 
বিদ্াশুসন্য ভট্রাচাধ্যের মস্তকেও 'বিদ্ভালক্কার” বা “বিগ্ভানন্দের' 
নূতন মুকুট আসিরা যুড়িয়া বসে! এই উপারে লব্ধ উপাধির 
বেঝ| লইয়া, সর্বত্র ঘরিয়া বেড়ান নিরাপদ নহে । স্থতরাং, 
স[মধিক ব্যবহারের জন্য উহাকে 'পোধাকী" বস্থরূপে “তাকে? 
তুলিয়া রাখাই সঙ্গত ও সমাঢান। কিন্তু 'বিছ্যাননদগ বা বিদ্া- 
লঙ্কারের” উপরে গবনমেণ্ট বা বিশ্ববিষ্য(লয়ের কোন দাবা-দাওয়া 
নই ; সুতরাং, উহ। অনায়াসেই চিরস্থারিরূপে পাকা “আটপরে" 
অভরণের শ্রেণাভুক্ত হইয়া বাইতে পারে । 

শারদায় পুজার পুর্ব, এদেশের অধ্যাপকবর্গ যখন ধনা- 
লোকের দরবার হইতে বাধিক আদায়ের জন্য দলে দলে “ফিরার, 
বহির্গত হন, তখন কখন ২ তাহাদিগের সঙ্গায় পাচক ঠাকুরও 
হ1ত-গড়া “শিরোমণি” উপাধিযোগে আত্ম-পরিচয় দিয়, 'প্রণামী, 
সংগ্রহের চেষ্টা করির। থাকেন ! বে “শিরোমণি” 'উপাধি, এক 
দিন রঘুনাথের মত ঘন-গভীর জ্বলন্ত প্রতিভার আভরণরূপে 
সন্মানিত হইয়াছিল, “ভাতা-নাড়। নিরক্ষর ত্রাঙ্গণ আজি গায়ের 
জোরে সেই অলঙ্কার কাড়ির। নিয়া, পাচক শিরোমণি' সাজিতে- 
ছেন ! এটিও অবশ্যই সাময়িক। ইদৃশ “পাচ শিরোমণি” 
বাড়াতে ফিরিয়া আসিলে, অথবা পরিচিত লোকের সহিত তাহার, 
চাবি চক্ষে দেখ। সাক্ষাৎ হইালেঈ, এ উপাপি, মলি লান্দে ছয়ে 
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জড়সর হইয়! তাড়াতাড়ি পুছিয়া' বা উড়িয়া! যায়, এবং নেড়ানেংটা 
চক্রবন্তী” বা “দেবশর্শ্মার' সেই চারজন পশ্চাতে পড়িয়। 
থাকে ! 

কোন দিন কোন টোলের ত্রিসীমায় পদার্পণ করা ঘটে নাই,__ 
জীবনে নবদ্বীপ নয়ন-পগণেও পতিত ভয় নাই,__গবর্ণমেন্ট বা কোন 
পণ্ডিত সভার উপ।ধি পরীক্ষায় প্রার্থী হওয়া ও অদৃষ্টে যুটে নাই ;__ 
অথবা কোন সম্প্রদায়ের কোন গুণগ্রাহী নায়ক, চালক বা 
অধ্যক্ষও কোন গুণ শক্তি লক্ষ্য করিয়া, সাদরে কোন উপাধি 
প্রদান করেন নাই ; তথাপি বুঝা যায় না, কি কৌশলে বা মন্ত্র 
বলে, কেহ “কাবাবিনোদ” বা কাবাবিশারদ” কেহ “কাব্যনন্দ” বা 
প্রেমানন্দ', কেহ “কবিরত্ঁ বা “তর্কচুড়ামণি সাজিরা, আসর 
মাতাইয়া লইতেছেন ! এই সকল উপাধি, সময় সময় এতদূর - 
পাক। ও স্থায়ী হইরা যাইতেছে ষে, লোক-সমাঁজে পরিচয়ের 
সময়, নাম, ধাম ও কুল-শীলকে পিছনে ঢাকিয়া৷ রাখিয়া, এ 
উপাধিই আগে গলা বাড়াইয়া কথা কহিতেছে ! এদেশে এখন 
ঘাটে পে, যেখানে, সেখানে “তন্্নিধি” বা “ভক্তনিধি” ইত্যাদি 
“নিধির” দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । “ভ্ঞানানন্দ”, “প্রাণানন্দ”, 
প্রেমানন্দ”, “কাব্যানন্দ”, “সদানন্দ” ও “পঞ্চানন্দের” অবিরাম- 
প্রবাহে আনন্দের বাজার মিলিয়াছে ! সম্ভবতঃ, অচিরেই এই 
বাজারে গঞ্জিকানন্দ', “মদিরানন্দ', “আফিউ-আনন্দ”, এবং 
কক্যাটলেট্‌” বা “কোর্মানন্দের ও আমদানী হইবে । উপাধি, 
বলিতে কি, এখন সাট, কোট বা কুত্তার ন্যায়, অঙ্গে অঙ্গে রঙ্‌- 
বিরডে লম্বমান ! | 


৫6 সমান-চিত্র | 


বঙ্গভূমি,.চিরদিনই কবির দেশ। বঙ্গে “কাব্যবিশীরদ” বা! 
“কাব্যানন্দ' প্রভৃতিই্উপাধি, আত্ম-কৃত ব্যাধি হইলেও, তত বিসদৃশ 
বা বিপ্রবজনক নহে । এদেশে যে কলম ধরে, সে-ই কৰি হয়; 
সে-ই চাদের জোসনা ও ফুঁলর মধু লইয়া, কেলি করিতে কজ্দ 
করে; সে-ইভ্রমর-গুঞ্জণে প্রেমের কুজন শুনিয়া চমকিয়! উঠে, 
এবং কোকিলের কুহরবে উন করিয়া মুচ্ছণ যাইতে শিখিয়া লয় ! 
কৰি হইতে বেসা কষ্ট নাই,_-রমণীর রূপ, চুল নেত্রের চারু 
চাহিনি, বিন্বাধরের চপলা-চমক এবং উহার সহিত প্রেমের হা- 
হুতাশ ও বিচ্ছেদের একটুকু উচ্ছস মিশাইয়া৷ লইয়া, কতকগুলি 
বাধা-বোলের বুকনি ভরির।, মিল যুটাইয়া একটা কিছু লিখিতে 
পারিলেই, লেখক কবি হইতে পারেন । এদেশে মাইকেলও কবি, 
আর এ যে কবির আসরের “জান্বুবান্‌' নক, মুখ, চোখ ও বানু 
নাচাইয়া“লন্ফ বন্ষ দিয়া, ছড়া কাটিয়া প্রতি পক্ষের চৌদ্দ পুরুষ 
উদ্ধার করিতেছে, সেও কবি! এ অবস্থায় ভদ্রলোকের সন্তান, 
যদি কলম-পেশায় জাবন উতসগ করিয়া, কাব্যের নামে জাপনা- 
আপনি “বিনেদ" “বিশারদ বা “আনন্দ' হইতে ইচ্ছ। করেন, হউন 
তাহাতে অতটা আশঙ্ক! বা আপত্তির কারণ নাউ । কিন্তু আত্মকৃত 
“সারজ্তী”, ভারতী", তন্ত্রনিধি ও ভিক্তিনিধির” ছড়া-ছড়ি দেখিলে 
ভয় হয়, বস্তৃতই মন প্রাণ শিহরিয়া উঠে! যোগা জনের 
যোগ্যতায় অনাদর, গুণবানের গুণবস্তায় অবহেলা যেশন অবনতির 
পূর্ব সূচনা,_-অযোগ্য স্থানে ভিনন্দেনের সংবদ্ধনা অগুণীর! 
“€ণাকর” আখ্যা, ব্রাহ্মণের অর্ঘ্যে চগ্ডালের অভ্যর্থনাও তেমনই 
ভাবী ০ পুর্রবাভাস। 
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'ভারতা” উপাধিতে, একদিন, এদেশে “কেশব ভারতী” প্রভৃতির 
ন্যায় মহাপুরুষ সম্মানিত হইতেন। কেশবভারতী গৌরাঙ্গের 
শুরু,_-নবদ্বীপের সেই বঙ্গ-্লীবিনী শতমুখী গঙ্গা,__-সেই উচ্ছল 
তরঙ্গা ভাগীরধীর ভগীরথ । আর আজি বঙ্গে, জমিদারী সেরে- 
স্তার জমা-নবীশ, কালেক্টারির কেরাণী” অথবা ছাপাখানার 
প্রন্চ্রিডার্‌ ও ভারতী" উপাধির ধ্বজ। উড়াইয়া, ভাবের কীর্তনে 
গা ফুলাইয়। গড়াগড়ি দ্িতেছেন ! এখন শুধু “ভারতীতে' 'হই- 
তেছে না; “ভারতীর” মাথায় “মহা” চড়াইয়া আরাব্‌ ও সংরাবের' 
গল-গর্জনে উহাকে আরও গুল্জার করিয়া লওয়া৷ হইতেছে ! 

ষাহার প্রচুর ধনসম্পত্তি বা অর্থসঙ্গতি আছে, বিধাতার 
অনুগৃহীত সেই ভাগ্যবান, আত্ম কৃতিত্ব বা আশ্রিত বা পোষ্য- 
বর্গের অনুগ্রহে, “রত্ববিধি”, ন্বর্ণ বা রৌপ্যনিধি”, “মুক্তানিধি” বা 
পানানিধি”, হউন, আপত্তি নাই । কিন্ত্ুতিত্বনিধি' ও ভক্তিনিধি? 
বস্ততই বড় উচ্চ শ্রেণীর কথা । ঈদৃশ উপাধি লাতের উপযোগী 
স্বনামধন্য পুরুষ লোক-সম(জে সচরাচর দৃষ্টি গোচর হন না । 
দেশের বা সমাজের সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ কখন কখন এই 
শ্রেণীর মহারথীর আবিতভাব বা জন্ম হইয়া থাকে । ধাহারা জগতের 
তত্ব-সমুদ্রে ডুবরীর ন্যায় আজীবন ডুবিয়া রহিয়া, মানব-জগতে 
প্রকৃত তাত্তিকরূপে সম্মানিত হইয়াছেন, তাদৃশ জ্ঞান-গুরু 
স্পেন্সার প্রভৃতির ম্যায় মহামহোপাধ্যার়ও, বোধ হয়, তত্ব 
নিধি” র মত উচ্চ উপাধি গ্রহণে সঙ্কুচিত না হইয়া পারেন না। 
কিন্তু, আমাদিগের উপাধি-উন্মাদ বাঙ্গালার কথা অন্যরূপ! 
যাহারা, গৃহিনীর গঞ্জনা, নথ-নাড়া, বাহু-নাড়া ও কম্কণ-রাণসণা 
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ভিন্ন জগতের অন্য কোন অত্বের ধার ধারেন না; স্ত্তি 
পুষ্পাঞ্জলির বিনিময়ে উদরান্নের সংস্থান ভিন্ন, ধাহারা আর কোন 
বার্তার ভাবনা ভাবেন না;__হয়ত, তাহাদিগের কেহ কেহই 
বুকে টুকি দিয়া, মাথায় উপর 'তন্তনিধির" নিশান উড়াইয়৷ দিগ.- 
বিজয়ে বহির্গত হইতেছেন ! ভক্তি-বিগ্রভ, গৌরাঙ্গদেবের, সঙ্গী, 
সহচর ও পারিষদিগের মধো প্রকৃত ভক্তি-নিধিরূপে পুজা 
পাইবার যোগ্য ব্যক্তি বু ছিলেন। মে শুভযুগের,__সেই 
মাহেন্দ্র ক্ষণের পরে, অমন ভক্তি-জীবন জীব এদেশের মনুষ্য- 
সমাজে আব কোথাও ফুটিয়াছে কিনা, সন্দেহ । “বাইশ বাজারে' 
বেত খাইয়া ও ধার জড"শরার বিন্দুমাত্র বাখিত হয় নাই,__বাঙার 
অন্তরাত্মা, সেই দুঃসহ শীরার-যন্্রন।র মধ্যেও, হরিনামের বিমল 
আনন্দে বিভোর ও বিশ্রন্ধ রভিতে পারিয়াছে, তাদৃশ মহাপুরুষও 
অ।পনাকে কাঙ্গালের প্রাণে, দসন্ুদস" ভিন্ন অন্য কোন উচ্চ 
নামে 'পরিচিত করিতে ভাল বাসেন নাই । কিন্তু আজি বঙ্গে 
ভাগবতের ছুটি শ্লোক মুখস্ত করিতে পারিলেই, এক একজন 
এক একটা অবত।র সাজিয়।, “'ভক্তিনিধি' বা এভক্তরত্র' নামে 
বাহবান্ফোটন করিতে প্ররৃন্ত ভয়, এবং গর্সেব গলা বাড়াইয়া, 
লড়াইর মোরগের মত, পাখ-সাটে প্রতিপক্ষাকে উড়াইয়া 
দেওয়ার উদ্যোগ করিতে থাকে উপাধির ইহা অপেক্ষা অন্য 
আর কি বিড়ম্বনা সম্ভবে ? 

আর এক উপাধি, ন্বামী'। এদেশে অন্তঃপুর-রাজ্যের 
রাণী স্্ীর অনুগ্রতে এই উপাধি সকলেরই প্রাপ্য ও ভোগ্য 
বটে। তবে অবশ্থই, যেখানে স্বামী, নবা যুগের নুতন 
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সমীকরণে, স্বামীর তালিকা 'হুইতে নাম খারিজ করিয়া, প্রাণের 
আবেগে, প্রিয়তম” সাজিরাছেন ; পুর্বে প্রাণের স্বমী ছিলেন, 
এক্ষণ সাধ করিয়া, 'এক শিঁড়ী নীচে নামিয়া, সুধু “প্রাণ” হইয়াই 
সন্তষ্ট আছেন | অথবা যিনি বিধি-বিপাকে স্বগৃহেই স্ামিত্ব 
হারাইয়া “হাজ্বা1৬ (05927) হইরা বলিয়াছেন, এবং 
“হ[জ্র্যাঞু মান? 10508007770) হইরা নিড়ানী-করে ক্ষেতে 
নামিবার পথ পরিক্ষার করিয়া লইতেছেন ; উহাদিগের সন্বন্ধে 
পৃথক্‌ কথা তাহারা অবশাই সকলের ভোগ্য এই '্ামী' 
উপাধিতে বপ্গিগত। এতদবাতীত অন্য স্কলেই আপন আপন 
ঘরে বাধে ও অপ্রতিহ্তত ভাবে স্বামী! কিন্ত এইরূপ লুণ্ত- 
প্রার গুপ্ত উপাধিতে উপাধি-ক।মুকের তৃপ্তি হইবে কেন ? শুধু 
“নামী” ভউলে ভইবে না, ন্দামীজি' হওয়া আবশাক। শুধু 
স্্রীক্সামী বলিলে কি হইল, সর্বসাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক 
সম্মিলিত হইয়।, “স্বামী” বলিয়া নমস্কার না করিলে, মনের 
সাধ মিটে কৈ ? 

“তত্বনিধি' প্রভৃতির ভ্যান এই শ্রেণীর “ম্বামী, উপাধিও উচ্চ 
শ্রেণীর বস্তু । এ উপাধি নিলিপ্ত যোগী, ও ভোগ-রাগ-বিমুখ 
সংসারতাগী সন্নাসীরই প্রাপা ! ধাহারা জড়ের বন্ধন ছিন্ন 
করিয়।, অধাত্স-জগতে অতি উদ্ধে উথিত হইয়াছেন এবং 
আপনাদিগের ক্ষুদ্র খালের মুখ খুলিয়া দিয়া, মহাসমুদ্রের 
অনন্ত বিস্তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া! লইয়াছেন ও আত্মপর 
পার্থক্য ভুলিয়া গিয়াছেন, এইরূপে জগৎস্বামীর সহিত ধাহা- 
দিগের চির জাগন্ত একত্ব সম্বন্ধ স্থির প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, 


৫৮ সমাজনচত্র। 
তাহারা* “স্বামী” নামে অভিহিত হইবার যোগ্য পাত্র। এরূপ 
দ্ূলভ জন মনুষ্য-লোকে যেখানে সেখানে, “ওমেদোয়ারের' 
মত, ঘুরিয়া বেড়ান কি? কিন্তু এদেশের উর্ববর মাটীর গুণে, 
এক্ষণ “ন্দামীজির' বাজার বড়ই শস্তা। যাহার গায়ে ভগবান্‌- 
বস্ত্র, ললাটে ভস্ম, ও হাতে দণ্ড-কমণ্ডুলু, সেই এখন এক 'এক 
দিকের এক একটা প্রবীণ *স্বামীজি' ! এ “স্বামী” উপাধি কে 
দেয়, কেন দেয়, মনুষ্য-বুদ্ধির তাহা অগম্য। অথচ, বখন 
তখন যেখানে সেখানেই ছুই একটি স্বামীজির সাক্ষাৎকার লাভ 
ঘটিয়া থাকে । কিন্তু মাঝে মাঝে এই শ্রেণীস্থ স্বামীজির ভস্ম- 
ভূষা, জটা-জুট ও দণুকমণ্ডলু দেখিয়া, যেমন একদিকে নির্জন 
পঞ্চবটী-বাসিনী সীতাসতীর প্রাণ কীপিয়া উঠে,_তেমন 
অন্যদিকে হীর। মেলেনীর মত জীবও, ভয়ে বিস্ময়ে আপনার 
হাব.ভাব ও ছটা-নটাটুকু সন্বরিয়া লইয়া, চাউনি দেখিয়াই, 
বড়গলায় “বাবা” বলিয়া, পার পাইবার পথ দেখে! ইহা কি? 
উপাধি গুণবাচক বিশেষণ ;__ন|মের পরিচায়ক চিহ ;- 
বাক্তিগত গৌরবদ্ধক আভরণ। কিন্তু দেশের ছুরদৃষ্ট বশতঃ, 
উহা, এক্ষণ অনেক স্থলেই, গুণের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন 
করিয়া ফেলিয়া, নিরবছিন্ন ভিন্তিবিহীন অলাক অভিমানেরই 
সৃষ্টি, পুষি ও তুগ্টি সম্পাদনে নিরত হইয়। পড়িয়াছে। উপাধির 
নেশার সমগ্র দেশ উন্মন্ত ! এ অবস্থায় শুধু ধন-কুবের ভূম্বামী 
বেঢচারীদিগের অপরাধ কি? যাহার তহবিলে বিদ্যার একটা 
“কাণাকড়া” ও সঞ্চিত নাই, সেও এখন হাতের “সাফাই? বা কলে 
কৌশলে “বিদ্যাবাগীশ” বা “বিদ্যানিধি” হইয়া, অবাধে পার 
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পাইয়। যাইতে পারে,__খেউড়-ওয়ালা” ও যখন কবির দলে 
মিশিয়া, সময় সময়, 'কাবা-বিনোদ' ব| “কিবিরত্ব* নামে অনায়াসে 
তরিয়া যাইতে সমর্থ তয়, তখন যাহার ভূমি আছে,_জমি আছে, 
আপনার লোক জনের মাধা অপরিসীম প্রতাপ প্রতিপত্তি, 
প্রভাব ও প্রভূত আছে, তিনি যদি আশ্রিত, অনুচর ও পার্শ- 
চরদিগকে ছুইটি রজতচক্র বা কিচ্চিৎ মিষ্টান্ন বিতরণ দ্বার! 
সন্তষট করিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিনা “পাসে” এবং পিতা, পিতামহ 
প্রভৃতি কাহারও “মহারাজ” বা “রাজা” উপাধি না থাকা সন্বেও, 
৮৪৪ ন।মে অভিহিত হইতে পারেন, কিংবা “রায়বাহাছুর' 
রাজাবাহাছুর” “মহারাজা” বা কে-স্এস-আই' প্রভৃতি 
উপাধির জন্য কিঞ্চিৎ অর্থবায় বা সাহেব-স্বার উপাসনায় 
একটু অতিরিক্ত মনোযোগী হন, তাহা তেমন একটা গুরুতর 
দোষের বিষয় কি? 

উপাধি বস্কতঃই ব্যাধি,__ছুরূভ ছুশ্চিকিস্য ব্যাধি। এদেশে 
এখন আর উহা পুথক্‌ পৃথক্‌ ব্যক্তিতে বা সম্প্রদায়বিশেষে 
ব্যক্তিগত ভাবে বা (3০1501০) অবস্থায় সীমাবদ্ধ নহে । এক- 
বারে ভয়াবহ সংক্রামক দুর্তিতে সব্দত্র ব্যাপ্ত! সুতরাং 
ব্যক্তিগত ভাবে ইহার চিকিৎস। অনাবশ্বাক ৷ ইহার জন্য ব্যাপক 
মুষ্টিযোগ বা' বসন্ত, ওলাউঠা ব| প্লেগের টাকার ন্যায় বিশেষ 
কোন প্রতিষধ-প্রক্রিয়ার প্রয়োজন । বসন্ত, ওলাউঠা, ও 
প্লেগের বিষ বা বীজ মৃদু মুদ্র মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করাইয়া 
দিলে, মৃদু মুণ্ডিতে এ রোগের বিকাশ ঘটে ও সহজেই সারিয়া 
যায়। কিন্তু এহ উপায়ে টীকার "মার্কামারা” দেহে & রোগের 
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বহিস্থ বিষ আর তেমন সাংঘাতিক মুত্তিতে প্রবেশ লাভ করিতে 
পারে না। উপাধি-ব্যাধি সম্বন্ধেও এরূপ একটা টীকার পদ্ধতি 
প্রবর্তিত হইলে ভাল হয় নাকি? বস্তুতঃ, ইহাই আমার 
আকাঙক্ষ। ও অনুরোধ । 

একদা কোন মহারাজের “সেল্তান ত" দেখিয়। নগণ্য 
গ্রাম্য চণ্জালে মাগা ঘুরিয়। গেল ; তাহার বড়ই সখ চ 
যে,সে মহারাজের “বাপ' হইবে । সে একবারে বিকারের 
রোগীর মত ক্ষেপিয়া উঠিল! সেজানিত তাহার রাজা নাই, 
সম্পত্তি নাই, তাহাকে কাঠ কটিরা জাধিকা নির্ববাহ করিতে 
হয়, তাহার পুর কখনও মহারাজ ভইবে, ইহা অসম্ভব কথা । 
ইহা সেবুঝিত ; কিন্তু তথাপি সে তাহার এই দছুরাকাগক্ষাকে 
কিছুতেই দমন রাখিতে পারিত না। ক।লক্রমে তাহার একটি 
পুল জন্মিল। (সে ভাবির। চিন্তিরা আর কোন পগ ন| পাইরা, 
অবশেষে একবারে পুজ্রের নামই রাখির। দিল “মহারাজ” । 
লোকে তাচ্ছলা করিয়। উহাকে “মহারাইজা” বালিত বটে, 
কিন্তু ভালমুখে আদর করিরা ডাকিতে হইলে, আর গতান্তর 
ছিল না, তখন “মহারাজ' বলিয়।ই সম্ভাষণ করিতে ভইত। 
এ সম্ভাষণ শুনিলে বুদ্ধ চণ্ডালের প্রাণট। আনন্দে নাচিয়। 
উঠিত। এইরূপে উহার “মহারাজের' “বাপ” হওয়ার সাধ 
এক প্রকার পুর্ণ হইয়া গেল। ছুরাকাগক্গার সেই নিদরুণ 
অন্তন্বগলাও ক্রমে প্রশমিত হইয়। আসিল । 

আমার বিবেচনায় এদেশের সমস্ত পিতা মাতা অভিবাবক 
দিগেরই, এই চগ্ডালের অনুকরণে, গো-বীজে বসন্তের টাকার 
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স্যার, শৈশবেই শিশুদিগকে “*উপাধির বীজে" টীকা দিয়া রাখা 
কর্তব্য । তাহা হইলে, শেষে এই রোগের বহিস্থ বিষে তেমন 
সাংঘাতিক উপদ্রব ঘটাইতে পারিবে না। শিশুদিগের নামকরণ 
সময়ে, ঘদি "চারু, “চুপি, ও "মতি ইত্যাদির পরিবর্তে, 
“মহারাজ “রাজাবাহাদুর', *রায়বাহছুর', “কাব্যবিশারদ, 
তিত্রনিধি', ভক্তিনিধি', “প্রেমানন্দ', ও “ভন্ত।নানন্দ' প্রভৃতি নাম 
দেওয়া হয়, তাহা হইলেই সমস্ত লেঠ। ঢুকিরা যাইতে পারে। 
নামে গুণের মুখাপেক্ষ। করে না। তাহ। করিলে, কখনও 
স্থশীল নামে ডুবুত্ত, রসিক নামে মুক, গৌরাঙ্গ নামে "পাথুরে 
গোপাল” সমাজে ন্ত্য করিয়া বেড়ইত না! উপাধিগুলি 
নামকরণের নাম হইয়। গেল, গুণদর্শা কোন শ্রোতার কাণেও 
বা।ধবে না; এ সকল উপাদেয় অক্ষরে অভিহিত ও আন্ত 
হইবার সুখ ও সখটুকুও ক্রমে মিটির আসিবে । চটি সওয়ার 
পোণ্টাবাহা ফেরিওয়ালা গ্রামা হাড়ের এই সামান্য মুষ্টিযোগের 
প্রতি মহামহোপাধ্যায় ধন্বন্তরিদিগের দৃষ্টি আকুষ্ট হইবে কি? 
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সংসারে বনী কাজ কন্মে শুধু বসিয়া খাওয়া এখন প্রায় পনর 
আনা লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়। উঠে না। . অধিকাংশ লোককেই 
একটা কিছু কাধা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। 
ধাহারা সৌভাগালক্ষপার কৃপা পাত্র ধাহাদিগের পৈত্রিক বিষয় 
সম্পন্ডি আছে, পুর্ববপুরুষদিগের কফ্টোপাজ্ভিভ কোম্পানীর 
কাগজ, লগ্মী বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বাণিজা ও কারবার 
আছে-__তাহাদেরও কর্তবা (বোধে, বৈষয়িক উন্নতি বা দেশেরও 
দশের হিতকল্পে কানা করিতে গেলে অনেক করিবার আছে । 
কত্তব্য বোধ থাকিলে এক্ষেত্রে তাহাদের খাটুনী কোন শ্রেণীর 
লোকদিগের অপেক্ষাই কম হইবার কথা নহে! আর যাহাদের 
নিজের পদেই ভর করিয়া জীবনসংগ্রামে কোনরূপে তিষ্টিয়া 
থাকিতে হয় তাহাদের তো কথাই নাই ; কোন না কোন শ্রেণীর 
কন্মে তাহাদিগকে নিয়তই নিযুক্ত থাকিতে হয়, নতুবা! সংসার 
চলাই ভার! এই উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর লে।কই ধন্য, মানব 
জগতে এই উভর শ্রেণীর লোকেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। 
কিন্তু এই প্রবন্ধে ইহাদের কথা আলোচ্য নহে । আমাদের 
দেশে যে সকল বঞ্চনাব্যবসা, সাধুতা, সজ্জনতা ও বৈধতার 
আবরণে সাধারণের চোখে ধুলিদিয়া আপনাদের প্রসার 
প্রতিপত্তি বাড়াইতেছে দেশ 'ও সম'জের হিতকল্পলে, সাধারণের 
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চক্ষু ফুটাইয়া দ্বার নিমিত্ত এস্বলে সেগুলি সম্পর্কেই ছুচারিটি 
কথা বলিব। বলা বান্ুল্য যে, এই সকল দ্বণ্য বাবসা! আমাদের 
দেশ ও সমাজকে কীটদক্ট ও জীর্ণশীর্ণ এবং উহার ভবিষ্য উন্নতির 
পথ একবারে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে ; স্বতরাং এই সকল 
জঘন্যপঙ্কিল কত হইতে দেশ ও সমাজের রক্ষা বিধানার্থে 
দেশস্থ জনসাধারণকে সাবধান হইবার নিমিভ বিশেষরূপে 
অনুরোধ করাই এই প্রবন্ধের প্রধান লক্ষা ও মুখা উদ্দেশ্য । 
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মানব জগতে ধণন্মী সকলের বড়। এহেন ধন্ম যাহারা 
কুত্রিম ধন্মের দোভাই দিয়া বিকুত বা নষ্ট করিতেছে তাহাদের 
কথাই প্রথমে উল্লেখ করিব। 

বর্তমান সময়ে নানা, শ্রেণীর জয়াচুরি-বাবসার মধ্য 
স্ববাপেক্ষা দায়িত্ব শুন্য, আরামজনক আহার-নিদ্রা সেবা! কুশল 
গুরুগিরি বাবসাই সর্নবাগ্নে উল্লেখ যোগ্য। পদধূলী বিতরণকারী, 
শিষ্যও ভক্তমণ্ডলী প্রদত্ত মৎস্য মাংস দ্বুত ও দুগ্ধপরিপুষ্ট 
পীবরতনু এই শ্রেনীর গুরুদিগের নধরকান্তি দেখিলেই সাধারণ 
লোক হইতে এবং তপ:কৃশ ব্রন্মতেজ সম্পন্ন প্রকৃত গুরু স্থানীয় 
সাধকগণ হইতে ইহাদিগকে সহজেই পৃথক করিয়া বাছিয়া 
লওয়া যাইতে পারে । সর্ববতোভাবে পরস্মৈপদে রাজারভোগে 
ভোজন ব্যতিরেকে তাদৃশ নধরকান্তির বিকাশ বড় একটা 
দেখিতে পাওয়া যার না। যাহা হউক এ সকল কথা, পশ্চাৎ 
যথাস্থানে প্রকটিত হইবে । গুরুগিরি ব্যবসায়ে এই স্বয়মিচ্ছু 


৬৪ সমাজ-চিত্র | 
বা ভলান্টিয়ার গুরুদিগের বিষয় বিবৃত করিবার পুরে 
মুখবন্ধ স্বরূপ প্রকৃত গুরু ও তাহার বাবসায় সম্বন্গে দুচারিটি 
কথ! বলাআবশ্যক | 

গুরু বড় গৌরবাত্মক নাম। ভক্তিমান ব্যক্তিগণ জগৎপাতা 
জগদ্ীশ্বরকে ও জগদগুরু বলিয়া সন্ধোধন পূর্ববক গুরুনামের 
গৌরব শতগ্ডণে পরিবদ্ধিত করিযুছেন। গুরু নামের মাহাত্ম্য 
এক কথায় বাক্ত করিবার উপযোগী শব্দ ভাষার অভিধানে 
আছে কিনা জানিন' ! বস্তৃতঃ গুরু অপেক্ষা অধিকতর পৃজান- 
শ্রেষ্ঠতরজন মনুষ্য জগতে আর কেহই হইতে পারেনা । গুরু 
শিহ্যের নিকট জগদারাধা জগদীশ্বরেরই প্রতিরূপ রূপে পুজিত 
ও সম্মানিত। কারণ গুরু জ্ঞানাঞ্জন শলাকা যোগে অজ্ঞান 
তিমিরান্ধ শিষ্তের নয়ন উন্মীলন করিয়া দেন! যিনি সংসার 
মোহমুগ্ধ পথত্রান্ত ব্যক্তিকে প্রকৃতই আপন জ্ঞানালোক দ্বারা 
সংপথ দেখাইয়। সত্পথে চালনা করিতে সমর্থ, সে গুরু যে 
সববথাই জগদীশরের প্রতিভূ রূপে পুজ। পাইবার ষোগ্য তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই শ্রেণার গুরু আর বর্তমান্‌ 
প্রবন্ধের গুরুগিরির গুরু এক কথা নহে; এ উভয়ে আকাশ 
পাতাল প্রভেদ । 

এককালে এদেশে লোক প্রকৃত জ্ঞানালোক সম্পন্ন 
মোহান্ধকারে পথ প্রদর্শনক্ষম, মহাপুরুষকে বহু পরিশ্রম ও 
খুঁজিয়া লইয়।৷ গুরুপদে বরণ করিত। ঈদৃশ গুরু ও শিল্ঠ 
করিবার যোগ্যজন না পাইলে কখনও মন্ত্রশিষ্যরূপে গ্রহণ 
করিতেন না। যেখানে সেখানে মন্ত্র বিতরণ পূর্বক তিনি 
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বেনাবনে মুক্ত। ছড়াইবার অভিনয় দ্বারা মন্ত্রের অপব্যবহার 
ব। অবমাননা করিতে কিছুতেই সম্মত হইতেন না। সর্ববাংশে 
"রুপদবাচ্য এই ০শণীর মহাজন দেশে এখনও অছেন ; 'এখনও 
ভনেক চক্ষুক্সান ভাগাপর মেকিরবাজ।র বাচাই করিয়া ঈদৃশ 
কৃতী মহ্াপুরুষের কুপালাভে ক্রতার্থ হইর! খাকেন। 
প্রথমতঃ দেশে নাহার সদ্গুরু ছিলেন, গুরুগিরি করা 
হভাদের ব্যবসার ছিল ন|। কালে বেন গুরুর সন্তানও 
জন্ম সঙ্ত্রেই গুরুরূপে গণা হইতে লাগিলেন, বংশপরম্পরা- 
গত গুরুপদের কুগ্টি হইতে থাকিল, গুরুর তেজে। গৌরবও 
তেমন খর্ব হইতে আরম্ভ করিল। ডাইলিউশনের পর 
ডাইলিউশন হইতে হইতে, হোমিওপা।থি ওধধের ন্যায় মাদার- 
টিংচার বা আসল জিনিবের গন্ধটুকুও শেষে বিলুপ্তপ্রায় 
তইয়। আসিল! তগাপি শুরুত। বাবসায়ের ভিতরে এখন 
পন/ন্তও কিঞ্চিৎ সার না আছে, এমন নহে; এখনও ব্যবসায়ের 
গন্্ুরোধে গুরুবংশের অনেক সন্তান স্বীয় কৌলিক ব্যবসাটি 
গ্ুন্দররূপে চালাইবার উপযোগী বিভা বুদ্ধি ও জ্ঞানোপাজ্জন 
একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া তদর্থ প্রাণপণে যতু করিয়। 
থাকেন। কোন প্রকার ভেল্কি, বুজুরকি বা কাপট্যের 
আশ্রয় না লইয়া তাহারা সরল প্রাণে শিষ্যের মঙ্গল কামনায়ই 
আজীবন ব্রতী রহিয়া সদ্গশুরুর সন্মানলাভে কৃতার্থ হন। 
গুরুবংশীয় যাহারা অবস্থা বিপাকে উল্লিখিতরূপ উপাঞর্জনে 
অসমর্থ, তাহারাও প্রীয়শঃই বঞ্চনা ব। প্রতারণার পথ না 
লইয়া শুধু জন্মস্বস্থের দাবিতে জীবিকা অর্জনের *চেষ্ট। 
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করেন । বলা বালা যে এই শ্রেণীর গুরুদিগের কৌলিক 
বাবসায় সকল স্থলে বর্তমান সাংঘাতিক গুরুগিরির অন্তভূক্তি 
নহে। এই গুরুতা বা গুরু ব্যবসার রূপান্তরিত হইয়া, 
কালধনম্মে, অবস্থা বিশেষে আরও নীচে নামিয়া বন্তমান গুরু- 
গিরিতে পরিণত হইয়াছে । এই গুরুগিরিতে প্রকৃত গুরুর সেই 
উচ্চ গৌরব দুরের কথা, সাধারণ গুরুতার ডাইলিউট কর! সার- 
বন্তারও একবিন্দু লক্ষিত হইবে কিনা সন্দেহ । দিন দিনই এই 
গুরুগিরির তন্কুতে তন্থুতে বঞ্চনা, প্রতারণা, কাকিবাজি ও ভণ্তা- 
মির নূতন নূতন প্রক্রিয়া মিশ্রিত হওয়াতে উহা কিস্তৃত কিমাকার 
এক অদ্ভুত জিনিষ তইয়া উঠিতেছে 

কোন কালে, কোন্‌ ছুবিভ্তের পাপ প্রবুন্তির সন্ধুক্ষণে প্রকৃত 
মহাজনোপম পৃজনীয়, গুরুস্থানীয় সংসার বিরাগী সন্ধযাসী, সংযত 
জীবন ব্রঙ্গচারী এবং ভগবনিষ্ঠ জ্ভানবান যতিসম্প্রদারে প্রথম 
বঞ্চনা, চাতুরা, বা ভগণ্তামিব সংস্পর্শ ঘটিরাছে, তাহা নিয় 
করা কঠিন। তবে এত সম্পর্কে পুর্থীপুজা শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে 
সংঘটিত একটি ঘটনার প্রতি সেই কালেই লোকের দৃষ্টি অ 
হইয়।ছিল। এস্থলে সংক্ষেপে উক্তঘটনার উল্লেখ, বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবেন।। কথাটা এই 1.--- | 

শ্রীরামচন্দ্র যখন সীত।ও লক্ষণ সহ স্তদূর দগুকারণো অবস্থিত 
ছিলেন, তখন রামের প্রতি প্রগাটঅনুরাগী মহুষি ভরদ্াজ আপন 
আশ্রমে বসিয়া ন্েহ বশতঃ সময় সময়, যোগবল বা ধ্যানযোগে 
রামচন্দ্রের সংবাদ লইতেন | একদিন এই উদ্দেশ্যে তিনি ধ্যানস্থ 
আছেন, কুতুহলাক্রান্ত শিশ্যাদল উৎসুক চিন্তে চারিদিকে ঘেরিয়া 
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বসিয়। ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় তাহার পানে তাকাইয়। রহিয়াছে । 
ঝষি সহসা হযৌৎফুল্লমুখে বলিয়া উঠিলেন, “বড়ই শুভ 
সংবাদ, অগ্ লঙ্কর রাবণ পুণা আশ্রম হইতে জানকীকে 
ভরণ করির। লইয়া! গেল” । শিষাগণ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞ।স৷ 
করিল” 'এভেন দুঃখজনক ছুঃসংবাদকে আপনি স্সংবদ বলিয়া 
নির্দেশ পুর্ববক এমন হন প্রকশ করিতেছেন কেন? মহষি 
বলিলেন-_“এত দিনে জগতের বৈরী দুর্দান্ত রাবণের সবংশে 
নিপাত যাইবার পণ হইল, আমি এই হেতুই এমন শোচনীয় 
দুঘটনার ও এইরূপ আনন্দ অনুভন করিতেছি” বলিতে বলিতেই 
যন মুখমণ্চলে বিবম একটা বিবাদের ছার। পাত হইল । 
শিষ্যের জিজ্ঞাস। করিল একি প্রভে, তবে আবার আপনাকে 
বিষন্ন দেখিতেছি কি জণ্য ? খঁষি বলিলেন-_“নিতান্তই ছুঃখও 
পরিতাপের বিষয় যে দ্ুবুন্ত রাবণ সন্ন্য।সীর ছল্মবেশে এই দছুষ্বন্ম্ন 
করিরাচে। ব্রল্গচারার বিশ্রদ্ধ ভগবান বন্ধে, পুণ্যময় গৈরিকের 
গায়ে এই ছুরাত্মা কর্তক আজি বে বঞ্নার দুরপনেয় কলঙ্কপ[ত 
ঘটিল, ইহার শেব পরিণাম কোগায় গড়াইয়।, মানব সমাজে 
ভবিষ্যতে কি ভয়ানক এবং শোচনায় হইয়া দাড়াইবে, তাহা চিন্ত। 
করিয়।াই আমার চিত নিরতিশয় ক্ষু্ ও বিষণ হইয়া পড়িতেছে ।” 
বস্তুতঃ রাবণ হইতেই জগতে প্রথম বঞ্চক ও ছদ্মবেশী ভগ 
সন্যাসীর আবিতর্ব ঘটিয়াছে কিনা এবং সেই রাবণেরই ভিন্ন 
ভিন্ন মুত্তির ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সংস্করণ দ্বার৷ সাধুর ছদ্মবেশে পাপ প্রবৃত্তির 
এই কদর্ধা অনুষ্ঠান পদ্ধতি বন্ধু শাখা প্রশাখ। বিস্তার পুর্ববক 
সমগ্র দেশে ছড়াইয়। পড়িয়াছে কিন। কে বলিবে ! কিন্তু যে 
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সূত্রে যে ভাবেই এই বিপরিণাম ঘটিয়া থাকুক না কেন, গুরুগিরি 
ব্যবসায়ের তরতর বাহী খরক্রোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
সজ্জন মাত্রেরই চক্ষু স্থির হইবে ও মনঃ প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে 
গুরুগিরীর গুরুগণ নানাশ্রেণীতে বিভক্ত ! পাঠক হাল ফাস- 
নের সন্ন্যাসী গুরুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! ইহার। যে 
আদিম সন্াসীদিগের নৃতন বাবুয়ানা সংস্করণ___মগ্নে তাহ।দিগেরই 
কুত্রিম সংস্করণের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে | 
এই আদিম সংস্করণের কৃত্রিম সন্নাসীগণের মুর্তি এখনও 
বথেষট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ 
পশ্চিমদেশীয় । ইহাদের জটা, ভস্ম, কৌপীন, চিম্টা ইত্যাদি 
সন্যাসীর উপকরণ সকলই আছে; তবে শিক্ষিত সমাজে ইহাদের 
বিশেষ কোন প্রতিপভ্তি নাই । সাধারণ অশিক্ষিত ব' অল্প 
শিক্ষিত, ব| স্্ীলোক অথবা বেশ্ঠ। মহলেই ইহারা আসর 
জম্কাইয়া থাকে । কখন বা ধন্বানের বাড়ীতে “জয় সীতারাম” 
“বম্বম্ত বা “রামধম” গগোপালধূম” বলিয়া প্রবেশ করে। 
ইভার। বড় পেট্ুক,__খাইবার জন্যই বিশেষ আকুল ;--ঘিউ' 
“আট” ইহ।দের আরাধা বস্তু । তবে অনেক সময়ে ফাক 
পাইলে, লোকজন নিকটে না থাকিলে, হাতের কাছে ঘটিটা, 
বাটিট1 ব! যাহ। পায় তাহ। লইয়াই চম্পট দেয়! ইহারা চাকর 
চ(করাণ” মহলে ওুষধপাত্র বিতরণ করে, হাত দেখিয়া ভূতভবিষ্যৎ, 
বলে, বাজীকরণ কিন্বা বশীকরণের তাবিজ, মাছুলী বা গাছের 
শিকড় বিলায়, এবং এইভাবে কিছু উপার্জন করিয়া, কোনরূপ 
বেগতিক দেখিলে কোন এক দিকে অলক্ষিতে সরিয়া পড়ে । 
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ইহাদের ফাকি ব্যবসায়ে ততটা অনিষ্ট করিতে পারে না ; কারণ 
ইহাদের কন্মক্ষেত্র সাধারণতঃ নীচশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকদিগের 
মধ্যে বিস্তৃত। তবে সময়ে যে ছুই একটা বড় রকমের শিকার 
উহাদের হাতে আসিয়। গড়াইয়। না পড়ে এমন নহে । তখন 
ইহারা বিলক্ষণরূপে তাহাদিগকে ঠকাইয়া কিছু হাত করিয়া 
থাকে । ইহাদের মধো কোন কোন সন্নাসীদের ছোট একটু 
বাক্সের ভিতর ছোট একটা পুতুল বা! ঘট ধাকে ; “বালগোপাল” 
“সীতারাম” “অফ্টভূজা” বা “শনিঠাকুর” ইত্যাদি নাম দিয়া এই 
পুতুল বা ঘটের গায়ে সিন্দ,র বা চন্দন মণ্ডিত করত তাহারা 
দ্বারে দ্বারে উপার্জন করিয়া বেড়ায়! এ ঠাকুর বা বিগ্রহের 
ভোগের জন্যে সকলের নিকট হইতেই কিছু আদায় করিবার 
চেষ্টা করে। উভাদের কেহ কেহ আবার গভরমেন্ট আদালত 
বা ফৌজদারী কাচারীর নিকট কম্বল আসনে দুই চারিটি সিকি, 
দুয়ানি পূর্বব হইতেই নিজে ফেলিয়া রাখিয়া, অতি গন্তীরভাবে 
শিবচক্ষু করিয়া নির্ববাক হইয়া বসিয়। থাকে ; আর গড্ডলিক। 
লোক প্রবাহের মধ্য হইতে অনেকেই মঙ্গল আশায় বা মোকদমা 
জিতিবার ভরসার কেহ পয়সা, কেহ দুয়ানী কেহবা একটি সিকি 
প্রণামী রূপ দিয়া! যায়। আবার কেহবা একেবারে নির্বাক 
না থাকিয়া অস্গ্লীদ্বারা অতি গম্ভীরভাবে কোন ব্যক্তির প্রতি 
ঈঙ্গিত করে এবং মাঝে মাঝে দুএকটা কুস্কার দেয়। আবার 
কেহ বা স্থানীয় গুগুচর সাহায্যে অনেকের খোঁজ খবর লইয়া, 
হাত দেখিয়া ভূতভবিষ্যৎ বলিবার খুব ঘটা প্রদর্শন করিয়া 
অজ্ঞজলোকদিগের নিকট হইতে বিলক্ষণ প্রণামী গ্রহন “করেন। 
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এই ভস্মাবৃত, জটামণ্তিত, পিঙ্গলনয়ন, চিমটাধারী আদিম 

ংস্করণের কৃত্রিমসন্না।সী প্রভৃদের কেহ কেহ মফঃস্বলে কোন 
মহকুমায়, যেখানে গবরমেণ্টের কাচারী আছে সেখানে একটু 
আশ্রমের মত নিন্মণ করেন। কাচারী হইতে অনতিদুরেই এই 
আশ্রম স্থাপিত হয় । এই আশ্রমের কুটিরের বিশেষত্ব এই যে, 
ইহাতে প্রবেশের দ্বার সংখ্যায় সাতটি গকে। সন্নাসী ঠাকুর 
তাহার বাবসার জন্য বাহিরের ছু চারিট। ধন লোককে চেলারূপে 
নিযুক্ত করেন । ইহারা কারা, বাধে কোনস্তানেই লোকের 
জনতা হয়, সে স্থানে যাইয়া এই সন্গাসা প্রভুর অলৌকিক 
শক্তির কথা, ভূতভবিষাত নখদর্পনে দেখার কথা, নানারূপ রোগ 
আরোগোর অদ্ভুত ক্ষমতার কাভিনা, মোকদ্দম। জিতাইবার বিবরণ 
ইতাদি সকলের কাছে বলিয়। বেড়ায় ; এবং ইভাও বলে যে, 
যদিও তাহার! সন্যাসার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, তগাপি বদি কাভারও 
ইচ্ছা হয়,তবে তাহারা তাহাকে সন্নাসার নিকট লইয়া ঘাউতে 
পারে । এই কথার যে সাধারণের মন সন্গা।সা দর্শন আকাওক্ষায় 
কতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠে, ভাভা সহজেই অন্মের । এখন, 
সন্নাসীর নিকট নানা লোকে নানা উদ্দেশ্যে গমন করে, যদি 
তাহাদের কুটরে প্রবেশ মাত্র, সন্য।সা চক্ষু মুদির। তাহার যোগ 
বলে প্রন্ষ,টিত অন্তদৃষ্টি দ্বার আগন্ককের মনোগত উদ্দেশ্যের 
কথ বাক্ত না করিতে পারেন, তাভা ভইঈলেত আর সাধারণের 
চোখে তাহার কোন অসাধারণ মিম! গাকে না ।-_তাহার 
ব্যবসাই প্রায় বন্ধ ভইয়৷ আসে । সন্গাসা এই হেতু এই নিন্ন- 
লিখিত কৌশল প্রয়েগ করেন, এবং ইহ। দ্বারা তিনি দূর হইতেই 
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অলক্ষিতে চকিতে একটু দেখিয়া লইয়াই চক্ষু বুক্ধিয়াও 
আাগুন্তককের মনের ভাব বলিতে সমর্থ হন। পাঠকের মনে 
আছে যে সন্ন্যাসীর কুটিরে সাতটি দ্বার থাকে, এক একটি দ্বার 
এক একটি উদ্দেশ্য তন্তাপক | পূর্বেনই চেলাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
গকে মে অমুক শ্রেণীর মনের অভিপ্রায় যাহার, তাহাকে অমুক 
নিদ্দিষ্ট দরোজ। দিয় প্রবেশ করাইবা। যেমন মোকদ্দমার 
বিষয় যাহার জানিবার অভিপ্রায় তাহাকে ৩নং দরোজা দিয়া 
প্রবেশ করাইবা। রোগের প্রতিকার কল্পে যে আসিবে তাহাকে 
৫নং দরোজ। দিয়! প্রবেশ কর।ইব। ইতাদি। আগন্কের মনের 
ভাব চেলারাত ক! প্রসঙ্গে পুর্নেবেই জানিয়া লয়, এবং পক্ষান্তরে 
চেল।র। যে দ্বার দিরা চালাইয়া৷ নেয়, আগন্থকের! স্বভাবতই সেই 
দার দিয়াই প্রবেশ করে। সন্নাসী প্রভুর অন্তর্বযামিত্বের বা 
মানর কথা বুঝিবার ক্ষমতা এই সকল বন্দোবস্তেরই ফল। 
চেলারা যখন বাহির হইতে এই সকল শিকার ধরিয়া আনিয়া 
পুর্বব হইতেই নিদ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের লোকদিগকে 
কুটির মধ্যে প্রবেশ করায়, সন্যাসী তখন দূর হইতেই অলক্ষিতে 
চকিত দৃষ্টিতে কে কোন্‌ দ্বার দিয়া কুটিরে প্রবেশ করিল, তাহা 
ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়! চক্ষু মুদ্রিত করেন। আগন্তক বা 
আগন্তথৃকগণ ঘরে ঢুকিবার পরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত, ধুনি সম্মুখে 
করিয়া সন্নাসী ধ্যানমগ্ন গাকেন, তৎপরে ধারে ধীরে চক্ষু উন্মীলন 
পুর্ণনক অতি গম্ভীর স্বরে আগন্তরকের দিকে চাহিয়। কোন সময় 
হিন্দিতে কোন সময়ে বা আধ হিন্দি আধ বাঙ্গালাতে বলেন, 
“মোকদমার জন্য তুমি বড় অস্থির আছ” অথবা “রোগে: 
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যন্ত্রণায় তুমি বড় কাতর আছ” ইতাদি। কথা শুনিয়া ঘিনি বা 
যাহারা গিয়াছেন, তাহারাত একেবারে অবাক ; সন্নাসী কখনও 
তাহাদিগকে দেখেন নাই, কোন আলাপ করেন নাই, যে 
লোকের! সঙ্গে করিয়া তাহাদিগকে তথায় লইয়। গিয়াছে, 
তাহারাও কোন কথা তাহাদের সম্পর্কে এ পর্যান্ত বলে নাই__ 
তথাপি কেমন করিরা একটি কগ। না বলিতেই, সঙ্গ্যাসা ঠাকুর 
তীহাদের মনের কথা বলিয়া ফেলিলেন, এই ভাবিয়াই তাহারা 
একেবারে বিস্ময়েও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং সঙ্গে 
যাহ কিছু টাক পয়স। গাকে, তাহাই প্রণামী স্বরূপ দিয়া 
সন্ন্যাসী প্রভুর আশীর্রনাদ প্রার্থন। করেন । সন্গ্যাসা অবশ্য নিজে 
প্রণামী কুড়াইয়া লন না, এব” মুখে বলেন “টাকা পয়সার ভামার 

কি দরকার আছে” ইত্যাদি২-ওদিকে চেলবুন্দ শিক্ষামত অতি 
অবহেলার সহিত প্রণামা কুড়াইয়। বথাস্থানে উঠাইয়া রাখেন । 
সন্ন্যাসী প্রণামী পাইয়া ছোট খাট একটি ভিন্দি কগাতে খুব 
আশ! ভরস! দিয়া দেন--মোকদম। জয় হইবে বা রোগ সারিয়। 
উঠিবে বলিয়া দেন। বলা বালা সন্গযাসা টি চেলারাও 
পুর্বেবর বন্দোবস্ত মত প্রণামার একটা অংশ পাইয়া থাকে । 
পাঠক এখন ভাবুন যে ইহারা কতদুর ধুর্ভ ও প্রবর্ণক। 
অশিক্ষিত লোকের কগ। দুরে থাকুক, শিক্ষিত লোকেরও চক্ষে 
সময় সময়_্ধা ধ! লাগে, এবং উহাদের প্রতারণার বিপন্ন হন। 
এই সম্ন্যাসারা আবার বোকা রকম গৃহস্থ লোক দেখিলে তামা 
কি রূপা স্বণে পরিণত করিতে পারে বলিয়া প্রকাশ করে ; এবং 
কোন কৌশলে বিশ্বাসফেগা ছুই একটা বুভুরকি দেখায় । 
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বোকারা রাতারাতি বড় মানুষ হইবার লোভে, বাড়ীর যাহা 
কিছু তামা রূপা আছে--তাহা উহাদের হাতে আনিয়া সপিয়া 
দেয়! সন্াসী এই সকল তামা, রূপা হস্তগত হইলে কোন 
বিশোব প্রায়াজনের কথা বলিয়া উচাদিগকে স্থানান্তরে পাঠায়, 
বা অন্য কোনরূপে স্থবিধা ন। হইলে রাব্রিতে চম্পট দেয়। 
গৃহস্থও যথাসর্ববন্ম খোয়াইয়। দুঃখে, লজ্জায়ও ক্ষোভে মাথা 
খড়িতে গাকে। সময়ে ইহার ! আবার কল্গীমবতাররূপে 
কাহারও ঘরে আবিভূতি হয়, এবং সেখানে ঈদৃশ কল্টীঅবতার 
মে সকল ভীষণ লোমভমন ক।খ্ডের অভিনয় করে, তাহ। বোধ 
হয়_-এদেশব।সা সকলেই শিক্রমপুর দয়াভাট।র বিবরণেই অবগত 
আছেন) স্থতরাং তাদুশ লজ্জজণক লোমহনন ব্যাপারের 
প্নর্নার উল্লেখ নিক্প্রয়োজনীর মনে করি । আবার এই শ্রেণীর 
কোন প্রভু ভয়ত গাজায় দম দিয়। গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘেবণ। করিয়। গভর্মে্ট প্রেরিত পুলিশ ফৌজের সঙ্গে দাঙ্গা 
করিয়া অকালে কয়েকটি শিষ্য সেবককে বন্দুকের গুলিতে 
প্রাণ বিসভন কর।ইর| এবং প্রভ ও স্বয়ং কয়েক মাস শ্রীঘর 
বাস করিয়া আসেন। এই সকল চাক্ষষ প্রত্যক্ষ ঘটনা, 
শন্ুমান বা কল্পনার কথা নভে । 

ভারতববের নানাস্থানে চির-পধ্যটক এক জাতীয় লোক 
মাছে, তাহ।দিগের কোন নিদ্দিষ্ট বাসস্থান নাই; কোন ধর্ম 
বা নির্দিষ্ট ব্যবসায় নাই । তাহারা শীতকালে স্দ্রীপুক্র কন্া 
সহ দলবদ্ধ হইয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুডিয়া বেড়ায় । 
ঘোড়া, গাধা, ছাগলও ভেড়া প্রভৃতি পশ্পালও তাহাদের 
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সঙ্গে থাকে; আর থাকে তাহাদের সঙ্গে গ্রাম্য পুলিশ, 
চৌকিদার বা কন্ষ্টেবল। কারণ তাহাদিগের সাধুবৃত্তির 
এমনই স্বনাম যে তীহারা যখন যেখানে যায়, কর্তৃপক্ষ 
তাহাদের পিচ্নে পিছনে পুলিশ মোতাইয়েন রাখিতে বাধা হন। 

বিড়াল, শুগাল, শুকরও গোসাপ প্রভৃতি তাহাদিগের 
উপাদেয় খাদা। ইদ্রশ অখাদা খাদক বলিঘাই বোধ হয় 
বঙ্গদেশে তাভার! সচরাচর শ্রেচ্ছ বা “মাল্লেস' নামে অভিভিত 
ভয়। এই “মালেসের” দল যখন যে গ্রামের নিকট আড্ডা 
করিয়া থাকে তখন সেই গ্রামেই সন্নাসী, সন্যাসিনীও বাল- 
সন্যাসিগণ সমধিক সংখায় দ্রগ্িগোচর হইয়। থাকে । এই 
কদাচারী ম্যাল্লেসের৷ ও আনেক সমর আদিম সন্নাসীর সাজে, 
সাজিয়া গ্রামা লোকদিগকে বঞ্চনা পুূদিক অর্থ শোষণ 
কর্য়! থাকে । 

পশ্চিমাদেশা় আর্দম সালের কুত্রিম সন্গাসা এপং এই 
মালেস জাতীয় সন্গাসীদিগের দৌরাঝ্মো, প্রকৃত উদাসীন, 
সার্থকনামা সন্নাসা, বথার্থ ভগবনিষ্ট-ব্রক্মচারীও সংযতচিন্তু 
যতিগণ সর্লহোভাবে লোকালয় পরিতাগ পুর্ণনক বিজন 
তরূণার আশ্র লইয়াছেন। যদি তাদৃশ কোন মহাপুরুষ 
কখন কোন ঘটনাক্রমে লোকালয়ে পদার্পণ করেন, বুজুরকির 
সম্পর্কশূন্ত সেই সরল প্রাণ সাধুকে লোকে চিনিয়া লইতে 
সমর্থ হয় না; মেকির মিশ্রণে নিখুতও মেকি হইয়া যায়! 

হাল ফাশনের সন্ন্যাসী, সন্গ্যাসীরূপে প্রথম আবির্ভাব সময়ে 
উল্লিখিত সংসার বিরাগী, বিজন অরণ্যবাসী, সিদ্ধ তাপসদিগের 
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অন্যতর তথব৷ তাহাদিগেরই কাহারও সিদ্ধিপ্রাপ্ত প্রিয়তম শিষ্য 
বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদানপূর্ববক লোকালয়ে প্রকট হইয়া 
থাকেন। ইহারা চতুর, লোক চরিত্রে অভিজ্ঞ ও কৌশলী 
ষছুককর, এই হেতই অনারসে অশিক্ষিত, অদ্ধ শিক্ষিত, এবং 
সময় সমর শশিক্ষিত ধন্মপ্রণ ভদ্রলোকদিগের চক্ষেও ধুলি দিয়। 
ঈই্ারা আপন ছুরভিসন্গি স'ধনে সমর্থ হন। ইহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই বাঙ্গালা । সাধারণ বিলাসা বাবু ভোগ তৃষ্তার 
পরিতর্পণার্থ পকামভাবে যাহা মাহা করেন, ইহারাও নিক্ষাম- 
ভাবে ঠিক তাতাই করিরা গাকেন ! তবে গৈরিক বসন, 
রুদ্রক্ষমালা দঞ্কমঞ্ুলু কিম্বা ব্রিশুল এসকল সাধারণ 
বাবুদের কোন ব্যবহারে আসে ন। কিন্তু এই শ্রেণীর 
সামজীদের নিকটে সন্নাসের নিশান স্বরূপ উপরোক্ত বস্তু 

সর্বদাই গাকে। ইহারা আসর বুঝিয়। সাজ আশয় বুঝিয়া 
স্তর ধাঁরতে বিশেষরূপে অভাস্ত। স্তরাং অবস্থা বিবেচনায় 
সমায় এ সকল চি ধারণও- উহ্বার বাবহার করেন । যাহ'রা 
একটু নি্সস্তরের মুটে মজুর শ্রেণীর লে।ক, বা বধিয়সী 
স্ীলোক বা বিশুদ্ধ আচার সম্পন্ন নিষ্ঠাবান সেকেলে ধরণের 
গে|ড়াহিন্দু, তাহাদের নিকট প্রকট হইবার পুর্বেবই সাধারণতঃ 
গেরিক বসনের ধবজ। উড়াইয়া কুদ্রাক্ষমলা, ও ভ্রিশুলের 
কিছু ঘটা প্রদর্শন হইয়া গাকে, যেন তাহাদের ভক্তিআোত 
স্বামিজীর প্রতি তর তর বেগে প্রবাহিত হইতে পারে ; কারণ 
লঙ্কার রাবণ গৈরিকের গায়ে কপটতার কলঙ্ক আরোপ করিয়া 
গ।কিলেও সাধারণের চক্ষে এদেশে এসকল চিহ্কের “মহিমা 
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একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। যদি কোন স্থুচতুর লোক 
ইহাদিগকে কঠোর যতিব্রত উপেক্ষা করিয়া এইরূপ ভোগ 
বিলাসাত্বক সন্নাস অবলম্বন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করে, 
তাহা হইলে অমনি ইহারা গণ্তীরভ।ব ধারণ পুর্ববক তত্ব- 
কথার অবতারণা করেন, এবং বলেন যে তাহার! প্রেমভক্তিও 
স্ব্গীয় জোতি লাভ করিয়া অস্টপাশ বিমুক্ত হইয়াছেন 
তাহারা নিক্ষামভাবে যাহা ইচ্ছা তাভাই করিতে পারেন, 'ও 
করিতেছেন, তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। যদি 
কেভ জ্রামিজীকে জিজ্ঞাসা করেন, যে আপনি কেন লোকের 
স্কন্ধে বাহিত হইয়। যান, অথবা তাগ-ধন্ধম প্রচার করিতে মাসিয়া 
স্বয়ং এমন ফুলবাবুর হালে থাকিয়। ঘি, ছুধও ফজলা আমের শ্রাদ্ধ 
করেন কেন? কেন ই নানা নিজে কঠোর যতিত্রত অবলম্বন 
পুর্নক সাধ(রণের আদম হইয়া সাধারণকে তাগ ধন্মের পথে 
চালিত করেন £ অমনি ন্গামিজী উত্তর করিবেন, যে লোকের৷ 
বাধা দিলে শোনে না, কাজেই আমাকে কীধে করিয়া বহন 
করিলে বা ঘি, ছুধ খাওয়াইলে তাহারা যদি স্তুখী হর, আমাকে 
তাহাদের প্রীতার্থে এই সকল করিতে,হয় | বিশেষতঃ আমি এই 
সকল নিক্ষামভাবে করি। যদি বাস্তবিকই এই সকল কাজন্বামিজী 
নিক্ষামভীবে লোকের শ্রীতার্থে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে 
স্বামিজাকে দুই দিন না খাওয়াইর়। রাখিলে, বা তাহার কাধে 
কেউ চড়িলে, তাহাও তাহার লোক প্রীত্যর্থে নিক্কামভাবে সঙ্থ 
করিয়া লওয়া উচিত হয়না কি? কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা অসম্ভব ।.. 
ভোগের কিছু বৈলক্ষন্য ঘটিলে, সেবার কিন্বা প্রনামীর কিছু 
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ইতর বিশেষ দেখিলে স্বামিজী দুর্ববাসার ন্যায় গজিয়া উঠিবেন, 
এবং অন্য কোন প্রকার বেগতিক দেখিলে, ত্রাহিমাং মধুস্থদরন 
বলিয়া সেস্থান হইতে সরিয়৷ পড়িবার চেষ্টা পাইবেন। এই 
শ্রেণীর ভোগ বিলাস ও বড়রিপু লাঞ্রিত ভাল ফ্য'সনের স্বামিজী 
বা! পরম হংস দেব যদি অষ্টপাঁশ মুক্ত নিলিপ্ত যোগীর। তাগ ও 
নিক্ষামতার মুন্তিষ্ব্ূপ সমাজের আদর্শ ও জে হয়, তাহা হইলে 
বেশ্টাকেও সমাজে সতীর আদর্শ বলির! দাড়। করাইলে অসঙ্গত 
ভইবেনা ! প্রেমভক্তির অবতার রি দেবের পরে বঙ্গদেশে 
যেমন অসংখা বৈষ্ণব বাবাজী মাতাজীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, 
তেমনই মহাত্বা রামরুষ্জপরমহংসদেব ও বিবেকানন্দের পরে 
বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর বিলাসী সন্ন্যাসী গুরুগণের অতান্ত প্রাদুর্ভাব 
ঘটিয়াছে । পঞ্চ “ম” কারের ইহার কিছুই ভোগ করিতে 
ছাড়েনা, তবে বলেন তাহার! নাকি সমস্তই নিক্ষাম ভাবে শোধন 
পূর্বক ভোগ করেন । 
প্রথম কথা ভহাদিগের জামিজী নাম কে দিল, কোথা হইতে 
আসিল ? ইহা অবশ্যই কৌলিক উপাধি নভে । বিবাহ করিলেই 
লোকে স্বামীনামের অধিক।রী হয়, কিন্তু তাহাতে “এজ” শব্দের 
ংযোগ থাকেন! । স্ত্রী বদি, প্রসিদ্ধনামা স্বর্গগত বঙ্কিম বাবুর 
চিত্রিত নায়িকা বিশেষের মত স্ুরসিকা, এবং স্বামীর সহিত 
ইয়ারকির ভাবে কথোপকথন করিতে অভ্যস্ত হন, তাহা হইলে 
তিনি আদর করিয়! গললম্নী কৃতবাসে স্বামীকে স্বামিজী বলিয়া 
প্রনাম করিতে পারেন। উল্লিখিত সন্নাসী গুরুদিগের মধ্যে 
কাহার স্বামিজী নাম এইরূপে স্ত্রীপ্রদ্ত, কাহার বা *গুরুদত্ত 
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অথবা স্বয়ং গৃহীত, সাধারণ লোকে অবশ্যাই তাহা জানেন! । 
এইশ্রেণীর স্বামিজী অথবা! পরমহংসদের নামের পিছে প্রায়ই 
আনন্দ থাকে কাহার ও নাম “গন্তারানন্দ” কাহারও নম 
“বাগীশানন্দ” কাভার ও নাম “ভবানন্দ” ব। উত্কটানন্দ ইত্যাদি | 
স্বীয় বঙ্কিমচন্দ্র তাহার আনন্দমঠ প্রাক।শের পরে বঙ্গে এতাদৃশ 
আনান্দের বড়ই অভ্যুদয় ঘটায়াচে । যদি ইহার। “গন্তীরানন্দ” বা 
“বাগাশ।নন্দ” ইত্যাদি নাম না রাখিয়া “মৎ্সানন্দ” “মাংসানন্দ” 
অথব। “অর্থানন্দ” নামে অভিহিত ভঈতেন, তাত! হইলে এই 
সকল নাম অনর্থক বিশেষণরা,প বেমন ইহাদিগের প্রক্তপরিচয় 
প্রদান করিতে পাব্রিত; তেমন নামের পিছনে আনন্দযোজন।র 
সখ্টা সমাকরূপে মিটিয়া বাইত । সতোর অনুরোধে উহ। বল। 
আবশ্যক, মে সকল স্বামিজী ও সকল আনন্দই শুন্যগর্ড শব্দাড়ন্বর 
নভে । আামিজী ও আনন্দ প্রবাহের মধোও স্থানে স্থানে প্রকৃত 
পরমহংসন্দামী ও যথার্থ তপনিষ্ঠ মভাযোগার সাক্ষাতকার লাভ 
ঘটিযা থাকে । ভাহার। বিজ্ঞাপন ডাইতে ছড়াইতে ভমন 
করেনন!, তাহাদের এত ফিকির ফন্দি বা তদ্ির নাউ । তাহারা 
লোকালরে নানাস্ত!নে শিষ্য সেবক সংগ্রহ করেননা, ব!চাবাগানের 
কুলা সংগ্রাহকারা আড়কাঠির ন্যার ঘুরিরা বেড়ানন।। ফলত? 
তাহাদের দর্শন লাভ একান্ত দুল্ভ। ভগবত কুপার় দৈব 
সাহায্যে তাহাদের কাহারও দর্শন মিলে । তাহারা লোকালয়ে 
প্রায় দেখা দেননা, তাহাদের কোন স্বার্থ নাই, সংসারীলোকের 
সংস্পর্শে আস। তাহাদের একেবারেই মত বিরুদ্ধ । তাহাদিগকে 
খুজিয়া লইতে হয় তাহার! কাহাকেও খুজয়া বেড়ান না। গুরু- 
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গিরি ব্যবসায়ের অধিকাংশ সন্গাসী গুরুরই সন্ম্যাস আশ্রম গ্রহন 
যেভাবে ঘটি! গাকে, এক্ষণ সংক্ষেপে তাহারই আভাষ প্রদান 
করা যাইতেছে । ইহাঁদিগের গোড়া ঘরের ইতিহাস খ,জিতে গেলে 
দেখা যায় যে বাড়ীতে অন্ন সংস্থান না গ!কাই অনেক স্থলে ইহাদের 
সন্গা।স গ্রহণের এক মাত্র কারন। ইনার! প্রায়শঃই ছুরবস্থার 
তাড়নায় পৈতৃকভদ্রীসন ব৷ জীর্ণকুটির পরিতা।গ করিয়া বহির্গত 
হয় এবং অনাহারে অনিদ্রার পণ শ্রান্তিতে রজক ও ক্ষৌরকার 
অভাবে, বিনা বত্তে মল্পকাল মধ্যেই আপন| আপনি সর্নন বাহ্ক 
লক্ষন।ক্রান্ত সন্নাসী মুন্ডি ধাবন করে, এবং পেটের জ্বালায় এ 
শ্েণীরই কোন +০71% সন্নাসীর নিকট যাইয়া তাভ'র। ধুনি 
জালইবার কাচ্ঠসং গ্রহ করতঃ কিঞ্চিৎ উদরান্নের সংস্থান করিয়া 
লয় এবংতথায় গাজা টিপিবার, গাজায় দম দিবার ও সিদ্ধ ঘুটিবার 
রীতিমত তালিম লইতে থাকে । তৈলাভাবে চুল দীর্ঘ জটাকারে 
পরিনত হওয়া পণান্ত তথার অবস্থন করিয়া দুই চারিটা 
বুজুরকিও টোটকা টষধ শিখিয়া লয় ; ততপরে একটা বড় চিম্টার 
যোগাড় হইলে গায়ে ভক্মমাখিরা লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, 
এবং পাঠশাল।র বিদ্যা াহ। আছে তদ্দ।রা দুই চারিটা শ্লোক 
মুখস্থ করিয়া পরমহংস বা ন্বামিজী সাজিরা বসে। ইহারা কথায় 
কথায়ই “নিক্কামধন্ম্র তা(গ স্বীকার" গীতা” “প্রেমভক্তি' ইত্যাদি 
ছুই চারিটা উচুদরের কথা বলিতে অভ্যাস করিয়া লয়। এবং 
কাহাকেও বা জটাজুট মণ্তিত ভঙ্মাচ্ছাদিত বপুর মহিমায় মুগ্ধ 
করিয়া, কাহাকেও বা টোট্কা ওবধ দ্বারা বুজুরকি দেখাইয়া, 
কাহাকেও বা মুখে মুখে নিষ্কামধণ্্ন ও প্রেমভক্তির উর্দার তন্ব 
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শুনাইয়। ভক্তবানাইর়। লইতে প্রয়াস পর হয়। ইহারা এরূপ 
“আকাশস্থ নিরালন্ব বারুভৃত নিরাআঘ” ভাবে কিছু দিন ভ্রামামান 
থাকিয়া আশ্রম শিম্মানের জন্য সরল বিশ্বাসী নিরীহ প্রকৃতি 
বোকরকমের কোন ভাগাব।নের ক্ষঙ্গে আপতিত জঈবার স্বষোগ 
অন্বেষন করিরা বেড়ার । 

ভারতব্ষ ভগবদ্ুক্তের লালক্ষেত্র। ভক্তি ও (পম এদেশের 
নিজস্ব সম্পন্তি বলিলে অত্যুক্তি হয়ন| | দেশস্থ কি বড় কিছেট 
কি মধ্যম যে কোন শ্রেণার লোকই হউক ন। কেন ভক্তি ও 
প্রেমের স্বাভাবিক মন্দাকিনা ধারা সকলের পআাণেই নন্যধিকরূপে 
স্সতঃপরিক্ষ,রিত। উদ্বনধন্ম পিপাস্ত্র দেশে ধন্মের দোহাই দির! 
অধন্মের বাবসা করা বত সহঙ্ত, পৃথিবার আর কোন স্থানে তত 
নভে । জটাজুট মণ্ডিত, বিভূতি ভুবিত আপৰ। গেরিক বসনে 
সভ্জিত হইয় কিন্বা ফৌট। তিলক ইতাদি দ্বার। মুখমণ্ডল চিত্র 
বিচিত্র করিয়া, তৃুলসা বনের ব্যাগের যায় ধম্মের নামে ভুতাবিষ্ট 
মেবপাল সদৃশ নরনারা মধো আপতিত ভইয়। ইহার। অনায়াসে 
যষোড়শোপচারে ভোগ বিলসের স্রবিধ। করিয়া লর। সমাজ 
আর সর্বপ্রকার দুষ্ট লোকই আছে কিন্তু সাধরণ দুক্ট ব! 
আততারী দ্বারা সমাজের বা দেশের যে অনিষ্ট ন হয়, সাধুবেশ- 
ধারি অসাধু দ্বারা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অনিষ্ট হই! 
গাকে । কারণ আততায়ী দুষ্টলোকদিগের আক্রমন হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য লোক স্বভাবতই প্রস্তত থকে ; কিন্তু ইহাদের 
খর্পরে ভ্রমক্রমে সাধ করিয়। পতিত হয়; নিজের ঘরের 
নিভৃত দ্বার আপনি আগ্রহ করিয়! খুলিরা দের। যদ কেন 
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অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিকে ইহারা কোন ক্রমে কুহকে মুগ্ধ করিয়া 
একবার ভক্ত বা শিষ্য বানাইয়া লইতে পারে, তখনই তাহার 
দ্বারা আশ্রম নিন্মানের বন্দোবস্ত হইতে থাকে । বল৷ বাহুল্য 
ঘরের গৃহিনীর সাধারণতঃ গুহস্ত পুরুষ অপেক্ষা ভক্তির দৌড় 
বেশী । অনেক স্থলে আব।র এমনও হয় ষে, এই শ্রেণীর ভক্ত 
নিজের বাড়ী ঘর সর্ববস্ম বিক্রয় করিয়া একেবারে প্রভুর 
সহিত সন্ত্রীক আশ্রমে চলিয়া যান, এবং তাহাদের বথা সর্ববস্য 
বিক্রয় লব্ধ অর্থ আশ্রমের সেবার অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রভূরই 
সেবায় উৎসর্গ করিয়া দেন। আমাদের দেশীয় রমনীগণ কিরূপ 
প্রেম ভক্তিপরারন1 তাহা সকলেই জানেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
বিচারহীন অন্ধবিশ্বীসের পরিমাণ ও অসাম । জেলখানার ভয়ঙ্কর 
একটা দাগিচোর অথবা লম্পটকে যদি গেরুয়া! বসন পড়াইয়া 
চিমটা হস্তে তাহাদের সন্মখে দাঁড়া করান যায়, তাহা হইলে 
তাহারা ভূমিলুশ্টযমানা হইয়া প্রনাম করিতে এবং তাহাকে 
যথেষ্ট ভূজা দ্রবো পরিতুক্ট করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ 
করিবেন না। তাহারা এবিষয়ে অনেকটা দৈত্যকুলের প্রহলাদের 
মত “ক” দেখিলেই কুষ্ণ বলিয়! কাঁদিয়া আকুল হন। 

আশ্রম স্থাপনের পরেই শিহ্য ও ভক্তমগ্ডলী সংগ্রহের 
কাজ চলিতে থাকে । এই শিষ্য ও তক্তসংগ্রহ পুরুষ মহল 
অপেক্ষা উপরোক্ত কারণে স্ত্রীমহলে অনেক সহজে হয় । যাহারা 
অবস্থাপন্ন ভক্ত বা শিষ্য তাহারা অর্থদ্বারা স্বামিজীর আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা ও আশ্রমের বায়ভার বহন করেন আর ধাঁহারা তাহা 
নতেন তাহাদের দ্বারা স্বামিজী জলটানা, বাসনমাজা, ঘর ঝাট 
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দেওয়া, তামাক, গাঁজ। ও ভাঙ্গসাজা, পাটেপ। তৈল দেওয়া 
ইত্যাদি নানাবিধ কার্ধা, মাহিআানার চাকর অপেক্ষাও অত্যধিক 
পরিমানে করাইয়া লন । সন্গ্যাসী গুরুদয়। করিয়া এইরূপ সেবা- 
ব্রতে অধিকার প্রদান পুর্ববক তাহাদ্রিগের পরকালের কাজ 
করাইয়া! পরকালের পথ পরিষ্কার করাইয়৷ দিতেছেন, তাহারা 
এই অন্ধবিশ্বাসে বিনা পারিশ্রমিকেও পরিতৃপ্ত পাকে । পাটেপা 
তৈল দেওয়া বাতাস করা ইতাদি কাধ্য প্রায়শঃ প্রেমভক্ত্িময়ী 
স্সীলোক দ্বারাই নির্ববাহিত হইয়! থাকে । এই শ্রেণীর স্বামিজীরা 
চন্দন ও বিষ্টা সমজ্ঞান করেন বলিয়া মুখে প্রকাশ করেন । কিন্তু 
দুঃখের বিষয় চন্দনের পরিবর্তে ইহাদিগকে কোন সময় গায়ে 
বিষ্ঠা মািতে দেখা যায়না! । 

আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং কিছু শিষ্য সেবক সংগৃহীত হইবারপর 
ইহাদের নিষ্ষীম ভোগবিলাসের মাত্রা দ্রিন দিন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে 
থাকে । সন্স্যাসী গুরু এই অবস্থার পঁভ্চিলে, যদি কেহ সন্গ্যাসী 
বলিলে যাহ বুঝা বায়, তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেণ অর্থাৎ গেরুয়া 
বসন পরিহিত, জটাজুট বিভূতি মণ্ডিত যতিব্রত তাপসের 
কঠোর আত্মত্যাগ ও কঠোর শরীর নিগ্রহ, অহোরাত্র ভগবৎু 
ধ্যানের অনাবিল অনুষ্ঠান এবং সাধুর ধ্যান স্তিমিত প্রশান্ত মুক্তি 
দেখিবার নিমিন্ত ইহার সমীপ বন্ভীহন, তাহা হইলে তিনি অতি 
মাত্র বিস্মিত ও শেষে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে 
বাধ্য হইবেন। তখন তিনি দেখিবেন, স্তথগন্ধিতেলে স্বামিজীর 
রুক্ষজটা মণ্ডিত কেশদাম কাল মস্যন ও চিন্কন হইয়াছে, এবং 
কবিজন বাঞ্িত লম্বিত কোকরান কেশগুচ্ছে পরিনত হইয়। 
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ৃষ্টাদেশে দোছুলামান রহিয়াছে। পরিধানে গেরুরা বসনের 
পরিবর্ডে ঢাকাই চিকণ কাপড, নগ্ন পদের স্থলে পায়ে “ডসনের 
পামস্ু” গায়ে গবমের দিনে সিক্ষের চাদর, কখনও বা সিক্কের 
পগ্ত(বী কোট, শীতের দিনে “সার্জের কোট” মোজ।, এবং সাহেব 
বাড়ীর ভাল পশমী গেঞ্জির বাহার । 

ধুনির পরিবন্ধে এখন গায় শাল বনাত। দেহে ভক্ষমাথিবার 
পরিবর্তে রমনার কোমল করে শরার ও মস্তকে ছুই ঘণ্ট। ব্যাপী 
তৈল মন্দন ও পাদ সংবাহন ইত্যাদি । ইন্টারা এতছ্ুর নিক্ষাম 
ও নিলিপ্ত বে, স্ানের পর হঠাদিগের শরীর পুচিয়া দিতে ও 
কেশদ।ন্‌ গুচ্ছাকারে বিগ্যস্ত করির়। দ্রিতে হয় অন্যের ! ইহার 
পরে আহ।র! ইহাদের আহধোর আড়ম্বরের কথা স্বরং না দেখিলে, 
বলিয়া বা! লিখিয়। বুান অপগ্তব সেক্ষপীরের ভাষায় বলিতে গেলে। 
[10655015811 06501001197 ভক্ত ও শিষ্য মণ্ডলির অর্থদ্বারা 
যতছুর সম্ভব মস, মাংস, পলান্ন, মিষ্টান্ন, ঘ্বত, দধি, দুগ্ধ, ফলমূল 
এসকলই নিয়মিত রূপে ছুইবেল! স্বামিজীর ভোগে লাগিয়া 
থকে । এতদ্‌ ব্যতিরেকে জল্খাবার” বন্দোবস্ত ও যথ! সাধ্য 
রূপে হইয়া থাকে । এক কথায় সকল উৎকৃষ্ট ভোজ্য বস্তুর 
সারও অগ্রভাগ স্বামিজীর সর্বাগ্রে ভোজা। শিষ্য মণুলীরা, 
স্বমজীর উপদেশ ও শিক্ষ। মতে সকলকে বুঝায়, যে ইহাত 
এইরূপেম্বীমিজী খাইতেছেন না, সাক্ষাৎ ভগবান আহার করিতে- 
ছেন। কৃশ তনু ক্রমশঃ নধর কান্তি ধারণ করিতে থাকে । সাধারণ 
লোকের। যে একাদশী, অমাবস্যা, পুণিমা মানিয়া চলেন, এই 
স্বামিজীর৷ তাহাতে ও রাজি নন ; চর্ববা, চোব্য, লেহা” পেয় 
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দৈনিকই চাই, কারণ তাহারা অফ্টপাশ মুক্ত নিক্ষাম সাধু। 
ইহাদের শয্যা বরকন্্যার বিবাহের ফুল শয্যা হইতে বিলাসিতার 
ংশে কোন ক্রমেও নিকৃষ্ট নহে । কোলবালিশ, পাশবালিশ, 
তাকিয়ার ঘটা যথেষ্ট আছে । সেবাদাসীর৷ রাত্রিতে ও দিনে নিদ্রা 
আসিবার পূর্বব কাল পর্য্যন্ত পদসেবা, গাত্রসেবা, ও গরমের দিনে 
বাতাস কর! ইত্যাদি সকল কার্যাই নিক্ষাম ভাবে ভক্তির সহিত 
নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই ম্বামিজীরা সাধারনতঃ ব্রাঙ্গ 
মুর্ত বা প্রত্যুষের মুখ দেখিতে পান না। বেলা ৯নয়টার পুর্বে 
অনেকেই শধ্যাত্যাগ করিতে অসমর্থ হন। শিষোর! বলেন, 
রাত্রিতে নাকি বহুক্ষণ ব্যাপী প্রগাট যোগ সাধনা হইয়া থাকে, 
সেই জন্যই স্বামিজী এত বেলায় শষ্যাতাগ করেণ। নাটকে, 
আলিবাবা বলিয়া ছিল, “টাকাহয়ে অবধি আর ভোরের মুখ 
দেখতে পাইনা, সেইরূপ শিষ্যসেবক সংগ্রহ হওয়ার পরে ইহাদের 
ও আর ভোরের মুখ দেখা হয়না । 
ইহাদের মসল্লার তামাক ও আলবোল।র ঘটা নবাৰি 
আমলের কথা স্বরণ করাইয়! দেয় এবং গীঁজা সাজিব।র ও সিদ্ধি 
ঘুটিবার রীতিমত বন্দো বস্তের পারিপাটা ও তোয়াজি কায়দা 
দেখিলে বিন্মিত হইতে হয়। ইন্তাদের দমে গাঁজার কন্ি 
ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইলে অনুগত ভক্ত মণ্ডলী গুরুজীর 
সাধনার দৌড় দেখিয়া ভক্তিতে আত্মহারা ও অভিভূত হইয়া 
পড়ে। গাঁজায় দম দিয়া, পেচকের ন্যায় চক্ষু গোল করিয়া 
যখন এক দৃষ্টিতে ইহারা গম্তীরভাবে বসেন, তখন ভক্ত মণ্ডলী 
মনে করেন যে, স্বমিজীর সমাধিস্ত হইবার বুঝি আর বেশী 
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বিলম্ব নাই। ইহারা আবার মাঝে মাঝে সমাধিস্ত হওয়ার ও 
অভিনয় করেণ, এবং অন্যান্য দিন অপেক্ষ। গাজায় অত্যধিক 
পরিমানে দম দিয়া, মুখ চোখ লাল করিয়া, কিনস্তৃত কিমাকার 
মুন্তি ধারণ করিয়া বসেন ! ভক্তমগ্লী সাক্ষাৎ ভগবান দেখিতে- 
ছেন বলিয়া আনন্দে গদ্‌ গদ্‌ হইয়া স্বামিজীর পায়ে লুটাইতে 
প্রবৃত্ত হয়, সকলে তখন তাহার পারে পুপ্পাঞ্জলি দিতে থাকে, 
এবং ভোগের জন রীতিমত রাজসুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। 
স্বামিজী কতক্ষণ পরে সাক্ষাৎ ভগবান পদ হইতে, অসাক্ষাঁৎ 
ভগবান পদবিতে নামেন | এই অভিনয়ে স্বামিজী, এবং তাহার 
প্রধান শিষ্যেরা হাসিয়া কঁদিয়া যথেষ্ট নটলীলা নৈপুন্যের পরিচয় 
দিয়া থাকেন। এখন সকলেরই মনে স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উদয় 
হইতে পারে যে, একটা ভণ্ড, অশিক্ষিত, খল প্রকৃতির লোক কেমন 
করিয়া লোক সমাজে আসিয়া! এমন আরামের ও ফাকি সিদ্ধান্তের 
ব্যবস! খুলিয়া লয়। সেগুঢ় রহপ্য পাঠক সম্ভবতঃ এখনও 
পরিষ্কার এবং সন্তোষ জনক দ্ূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। 
এখন আমি কথাটা আরও ভাল করিয়া বুঝাইতেছি। সকলেই 
জানেন, যে সন্যাসী নামের ও সন্যাসীর পোষাকের একটা যাছুকরী 
শক্তি পুর্ববকাল হইতেই ভারতবাসী নর নারীর মনে বিশেষরূপে 
ক্রিয়ান্বিত আছে ;__কালক্রোতে ইহা সংস্কার বদ্ধমানসিক বৃত্তি- 
রূপে পরিনত হইয়াছে । এই কারনেই রাম মহিষী সীতা অতি 
সহজেই সন্গ্যাপীর ছদ্মবেশে সজ্জিত ছুরাত্মা রাবনের সম্মুখে 
নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ ও শ্রদ্ধা পুর্ণ প্রাণে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। 
এই গেল এক কথা । ইহার পরে নকলেই যে ধন্ম পিপাসার 
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বশবর্তী হইয়া ইহাদের নিকট গমন করেন তাহা ও নহে,__ 
সেরূপ উদ্দেশ্যে অতি অল্প লোকই যাইয়া থাকে । অধিকাংশ 
লোকই প্রথমে রোগের ওঁষধধের নিমিনু, বৈষয়িক উন্নতির জন্য 
দৈব উৎপাত নিবারণ হেতু, মোকদ্দমা জয়লাভের উদ্দেশ্যে, মুনিব, 
হাকিম, বা স্ত্রীবশী করনের অভি সন্গিতে অথবা কোচির কোন ও 
ফীড়া কাটাইবার জন্য ইহাদিগের উপাসনার্ে গমন করেন। 
স্ীলোকেরা স্বামী বশী করণের নিমিক বা পুত্র লাভার্থে ও ছেলে 
মেয়ের পীড়া উপসম জন্য এবং স্কুলের ছেলের1ও পরীক্ষা পাশ 
হইবার কামনায় সময় সর্ময় ইহাদের শরণাপন্ন হন । স্বামিজীর 
কৃপায় সকলই হইতে পারে এইরূপ স্তখাতি শিষ্যগণকর্তৃক 
লোকসমাজে প্রচারিত হয়। ক্রমে আশ্রমটিও কাকসমাকুল 
বটবৃক্ষের ন্যায় হইয়া পড়ে । উহার ফলে শিষ্যও ভক্তবুন্দ 
প্রসাদের পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা অনেক বেশী পাইয়া গাকে। 
উপরোক্ত বিষয়গুলির জন্য সাধারণতঃ নীচ শ্রেণীর অশিক্ষিত 
বৈষয়িক গৃহস্থলোক, বালক এবং ক্্রীলোকদিগেরই বেশী 
সমাগম হয় । কিন্ছু ইহা ছাড়া আধ্ান্সিকউন্নতি অভিলাষা 
অথচ লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞ, অল্পবয়সের দরুণ এখনও অপরি- 
পর, সমাজের শিক্ষিত লোকও চাত্রবুন্দ কেন এ দিকে 
মাকুষ্ট ভয় তাহারও প্রকৃষ্ট কারণ আছে | স্বামিজীরা 
হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে বহবসর এক অলোক সাধারণ যোগী 
পুরুষের নিকট যোগ অভ্যাস পুর্বক, বনুবতসরব্যাপী যে!গ 
সাধনাদ্ারা অফ্টসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী জন- 
সমাজে উন নানা কৌশলে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং 


বঞ্চনা ব্যবসা। ৮৭ 


শিক্ষিত লোকও অবস্থা বিশেষে বা প্রচার মহিমায় ভ্রমে পতিত 
হইয়া থাকেন । এখন আমাদিগের সমাজের অনেক ছেলেরা 
থিওসফি, যোগ সাধন, বিভূতি সাধন, হিপ্নটিজম 0০121 ৬০9910০9) 
1২0117১9৬ কি এমনই আরও কতকগুলি কথা আবছায়ার 
মত আধ আধ শুনিয়। অভিনব উৎসাহে ও আকাঙক্ষায় ক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকেন । 

এই সময় হঠাৎ সিদ্ধপুরুষের আগমন বা আবির্ভাব হইলেই 
তখন যোগবিদ্ভা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া অষ্টসিদ্ধি ও নানারূপ 
অদ্ভুত দৈবক্ষমতা লাভ করিবার প্রত্যাশায় ইহারা দলে দলে 
স্বামিজীর আশ্রম অভিমুখে ধাবিত হয়। যাদুমন্ত্রে অতিজ্ঞ-চতুর 
স্বামিজীও চারে মাছ আসিয়াছে, এবং টোপ গিলিবার উপক্রম 
করিতেছে জানিয়৷ মাছ গাঁথিয়! ডাঙ্গায় উঠাইবার যতরূপ কল- 
কৌশল অবগত আছেন, তাহা প্রয়োগ করিতে থাকেন । ইহারা 
সেখানে যাইয়া ভক্তমণ্ডলীর নিকট সবিস্ময় শুনিতে পায়, যে 
স্বামিজীনাকি শরীর হইতে সুন্মমদেহ 4১9:810০1/ বাহির 
করিয়া! হিমালয়ের যোগীপুরুষদের সহিত সাক্ষাৎকার করেন ; 
আবার তীাহারাও নাকি সুন্গমদেহে এইখানে আসেন এবং পর- 
লোকগত আত্মাদের সহিত ও নাকি সময় সময় কথাবর্তী কহিয়। 
থাকেন। এই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া! অদ্ভুত দৈবক্ষমতা৷ 
লাভ করিতে কাহার না প্রাণে চায়? এবং স্বামিজী এই 
সকলই জানেন, তাহার ভক্ত অথবা শিষ্য হইলে এই সকল 
বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, এই আশায় শিক্ষিত 
যুবকেরা সহজেই স্বামিজীর কুহকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে ॥ তবে 


৮৮ সমাজ-চিত্র । 


সকলেই ষে মুগ্ধ হয়, তাহা নহে, এবং স্বামিজীও মনে করেন 
যে বিন পরিশ্রমে জালে মাছ পড়িরাছে, যে কয়টা ভাঙ্গায় 
উঠাইতে পারা যায় তাহাই লাভ । 

প্রবীণদের মধো অনেকে আবার নিক্তকে একট উচুদরের ভক্ত- 
প্রেমিক বলিয়৷ নিজকে বিজ্ঞীপিত করিতে স্বামিজীর নিকট গমন 
করিয়! থাকেন ও কথায় কথায় তল্রকার অবতারনা করিধ। 
আপন পাগ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে প্রায়াস পান । তথা- 
কার সমবেত ভক্ত, ও শিষামণ্ডলী ও জনসাধারণ তাহার তত্ব 
কথার আলোচনায় তীহাকে পণ্ডিত ও ভক্তপ্রেমিক জ্ঞানে তাহার 
দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়! চাহিলেই তিনি তাহাতে আত্মপ্রসাদ 
লাভ করেন । 

্বামিজীদের মধে। অনেকে আবার পুস্তক প্রণরণ করেন। 

তাহাভে আবার নানাপ্রকার যোগ সাধনের কথা থাকে । ইহা 
দেখিয়া যুবকবুন্দ পূর্বব হইতেই অদ্ধক্ষিপ্ত হইয়া পাকে ; ক্রমে 
স্বামিজীর প্রতি অসাধারণ ভক্তি পোষণ করিতে আর্ত করে। 
নির্বেবীধেরা ইহা মানে ॥ যে তাহার পুস্তক আগাগোড়া 
আমাদের পুরাতন তন্ত্র শাস্্রের আক্ষরিক নকল বা প্রতি লিপি 
ইহার মধো স্বামিজীর নিজস্ব কিছুই থাকে না । ইহা সর্ববতো- 
ভাবেই আমাদের দেশের পুরাতন লিপিবদ্ধ করা কথা । 
ইহারা সংস্কত শ্লোক বুঝিতে পারেন এমন বিদ্ভা ইহাদের 
প্রায় কাহারই নাই ;--অনুবাদের সংঙ্কলন দ্বারা পুস্তক 
প্রকাশ করিয়া, নিজের যোগ সিদ্ধির বিজ্ঞাপণ প্রচারই 
ই'হাদের উদ্দেশ্য | 


বঞ্চন। ব্যবসা | ৮৪ 


আবার এই সকল ধন্মগ্রন্থে স্বামিজী ধণ্মকথার পঙ্গে সঙ্গে 
মোকদ্দমা জয়ের, মনিব বা হাকিম বশের, স্ত্রী বশীকরনের, 
নানারূপ মন্ত্রতন্্র প্রকাশ করেন। এমন কি ইহাতে বাজী করণ 
বধের ও দুই একটা ফর্দ থাকে । বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর মুগ্ঠি- 
যোগ মহাত্ব। রামকৃষ্ণপরমহংস দেবের বা বিবেকানন্দের বা অন্য 
কোন প্রকৃত সাধুর গ্রন্থেই দেখ। যায় না। মোটকথা পুস্তক- 
গুলি ভোগ বিলাসী সাংসারিক লোকের সর্বপ্রকার আভিসন্ধি 
সাধন করিবার কলকৌশল ও মন্ত্রেন্ত্রে পুর্ণ থাকে । ইহাদ্বারা 
স্বামিজীর বিজ্ঞাপণের কাধ্য হয়__পুস্তক পড়িয়াই নানারূপ 
দৈবক্ষমতা লাভ হয়, এমন সহজ লত্য প্রলোভনে মানুষ সহজেই 
প্রলুব্ধ হইয়া থাকে-_ফলে স্বামিজীর আশ্রমে দলে দলে লোকের 
সমাগম হয়। হায়রে, হায় এসকল বুজুরকি আমাদের দেশেই 
খাটে বটে! যেগ সাধন সম্বন্ধে ইহারা কেন, বন্তমান সময়ে 
হাতে হাতে বিশেষ কিছু করিয়া দেখাইতে পরেন, এইরূপ লোক 
আমাদের লোক সমাজে এক প্রকার নাই বলিলেও অততযুক্তি 
হয়না । ইহারা যোগ সিদ্ধির নাম করিয়! মুখদের নিকট দুই.একটা 
বুজুরকি বা ভেল্কীঝাজি বা সম্মোহন বিদ্যার (11575007317) 
নিন্মস্তরের দুই একটি ক্রিয়া দেখায়, আর মুখেরা সাক্ষাৎ 
ভগবানের দর্শন পাইয়াছি বলিয়া ভাবভরে মাটিতে গড়াগড়ি 
দেয়। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহার! তাক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ 
ধাহাদের কাছে বুজুরকি খাটিবেনা, তাহাদের নিকট স্বামিজীরা 
প্রেমভক্তির অবতার হন, যোগসিদ্ধির কথা মুখে আনেন না। 
তখন “নক্কাকধন্ম,” “প্রেমভক্তি” ইত্যাদি ছুই চারিটা“বাধিগণ 


৪০ শমাজ-চিত্র । 


আওড়াইতে থাকেন, এবং ভাবের বা অভিসন্ধির অশ্রধারা 
দুনয়নে দর দর ধারায় ঢালিয়া৷ দেন, এবং এই শ্রেনীর দুই একটা 
বাঁধি বোল চাল চালাইয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে প্রয়াস পর 
হন। আজ কাল বেশ্যারাও যেমন বাল্যশিক্ষ।, বোধদয় বা 
4৬, ি, 0,109 পরিয়া বা ডুচার দিন নাটকে যাইয়া নাটকে ঢং 
শিগিয়া পেন্সিল্‌ কাগজ লইয়া উদ্ধদিকে নীল।কাশের প্রতি- 
ভাবাবিষ্ট নেত্রে তাকাইয়! কবিতা লিখিবার ভঙ্গি করিয়৷ স্কুলের 
ছেলেদের মাথা খাওয়ার অভিনব পন্থা আবিঙ্কার করিয়াছে, 
ইংরেজিতে দু-একটা কথা বলিয়া, নাম স্বাক্ষর করিতে শিখিয়া 
ছেলেদের চক্ষে ১27০ ব। তরু দক্ডরূপে উদ্ভাসিত হইবার, 
প্রয়াস পাইতেছে, সাজ সঙ্জার ও পুরাতন চাল না! রাখিয়া 
হালফ্যাসনের উপযোগী পিচ্নের কাপড় ফুলাইর। পড়িয়া লেডি- 
ডাক্তারদের পোষাকের অনুকরণ পুর্ববক চোখে চস্মা দিয়া, 
বাজারে প্রতিপন্তডি বাড়াইতেছে, তেমন এই সকল মহা- 
প্রভুরা সময়োচিত বেশভুষা ও আসর বুঝিয়া গান ধরিবার 
উৎকৃষ্ট কৌশল অভ্যাস করিয়। ধণ্মাক্ষেত্রে অবতীণ হইতেছেন | 

যে সকল স্ত্রীলোক ভক্তির মতিশযো একেবারে আশ্রমবাসিনী 
হন, তাহারা কখনও ভৈরবা কখনও যোগিনী কখনও বা বৈষ্ণবী 
বলিয়। আখ্যাত হইয়। থাকেন । তাহাদের কর্তব্য হয় আশ্রমের 
সর্বসাধারণের পাঁককরা, গুরুজীর গ। হাত পা টেপা, তৈল 
দেওয়া বাতাস করা ইত্যাদি । ধযাঁহারা ইহার মধো সমধিক 
ভক্তিমতি হন, তাহারাই প্রথম শ্রেণীর ভৈরবা বা যোগিনী 
হইতে পারেন, এবং স্নামিজীর সহত রাত্রিতে এক ঘরে অর্গল 


বঞ্চনা বাবসা । ৯১ 


বদ্ধ করতঃ অবস্থিত হইয়! সেবা শশ্রষা অন্তে অন্য বিছানায় 
নিদ্রা যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। স্বামিজীর ভক্তদের নিকট 
এই শ্রেণীর ভৈরবীদের সম্মান 'ওকম নহে | শাহারাও ক্রমে 
সকলের প্রণমা। হইয়া উঠেন । অনেক সমর দেখা যায় বে, এই 
শ্রেণীর ভৈরবী বা যোগিনী প্রথমে নিজের বিব[হিত স্বামীর সঙ্গেই 
আশ্রমে ধন্মাচরণ করিয়া থাকেন। তমোভাবাপন্ন বুদ্ধ স্সামী 
যখন তাহার স্ত্রীর প্রেমভক্তির আধিকা হেতু ক্রমশঃ তাহার 
দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়া উঠেন এবং সময় থ'কিতে পুনর্বনার 
স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়া বাড়ী ফিরিতে চাহেন, তখন বড়ই গোলযোগ 
উপস্ডিত হয়, নবীন স্বামিজীর প্রেম ভক্তির ডের কাটিয়া ভৈরবী 
সেই পুশ শ্লথদন্ত বৃদ্ধ পতির সঙ্গে কিছুতেই যাইতে রাজী 
হয়না । বুদ্ধ ও নিরাশার ক্ষিপ্তের স্যায় স্্ীকে ঘরে নিয়! যাইবার 
জন্য অস্থির হইয়া উঠেন। তখন স্বামিজী টাক! পয়স! দিয়া, 
নানারপ ভর ও প্রলেভন দেখাইয়া বুদ্ধ অসহায় ভক্তের দুর্বল 
হস্ত হইতে নাদাবী পর্ন লিখাইয়! ভৈরবীকে চিরকালের তরে 
আশ্রমের সম্পন্তি স্বরূপ করিয়া রাখেন। বুদ্ধ স্বামী রম্তা মুখে 
দিয়! তাহার এত ভক্তি ও বিশ্বাসের ফল হাতে হাতে পাইয়া 
সজল নেরে ও হতাশ প্রাণে গ্রহে প্রত্যারুত্ত হন__ভৈরবী ও 
হইীপ ছাড়িয়া নবজীবন লাভ করেন। অনেক মহিলা তাহাদের 
বাড়ী হইতে টকা পয়সা আনিয়া আশ্রমের কাজে লাগাইয়া দেন 
তাহাদের গহনাপত্র আনেক সময় আশ্রমের ধনভাগুারে চিরকালেব 
জন্য স্থান প্রাপ্তহয়। অনেকে আবর মৃতস্বামীর বা পিতৃ ফুলের 
ভুসম্পত্তি পাইলে তাহ] ও স্বামিজীর নামে লিখিয়া দে ।, বলা 
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বাহুল্য এই সকল দান স্বামিজীর বাগাড়ম্ববের ফল। যাঁহার৷ 
আশ্রমের ভক্তিমতী ভৈরবী তাহাদের যে শুধু আশ্রমের লোকের 
দুই বেলা পাক করাও স্বামিজীর গা হাত পা টেপা ইতাদি 
করনীয় কণ্্ম তাহা নহে, নানাশ্রেণীর লোকদের অন্দর মহলে 
ঢুকিয়া তথাকার যাবতীয় জ্ত্ীলোকদিগকে স্বামিজীর প্রত্যক্ষ 
দেবত্রের, এবং তৎসম্পর্কে আরও অনেক অলৌকিক ঘটনা! ও 
কথার অবতারন৷ করিয়া বিস্ময় বিমুঢা স্পীলোকদিগের মধ্য হইতে 
মহিলা শিষ্যের সংখা বৃদ্ধি করা ও তীহাদের অন্যতম একটা 
গুরুতর কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত । এই সকল €৪7৮৪১5 এর কম্ম 
ভৈরবী দিগ্কেই করিতে হয়। কোন সমৃদ্ধ ঘরের স্ত্রীলোক 
আশ্রমে যাইয়া স্বমিজীর চরণে প্রনত হইলে, প্রথমেই তীহাকে 
আশ্রমে কোন একট। কীন্তি রাখার জন্য উপদেশ করা হয়। 
এই সকল স্বামিজাদের মধ্যে বাহারা একটু অধিক ধূর্ত তাহারা 
প্রথমে অর্থের প্রতি একটু বীতস্পৃহতা দেখাইয়া আসরটি ভাল 
করিয়া জমাইয়। তোলেন-_ন্বামিজীর চেলার! নান৷ প্রসঙ্গে তাহার 
অদ্ভুত গুণাবলীর কথ! বলিয়া মূর্খদের ভক্তি ও বিশ্বাস চতুণ্ডণ 
বড়াইয়া তোলে এবং পুর্ববাপেক্ষা আরও আগ্রহ সহকারে দিগুণ 
প্রনামী লইয়া! মুর্খের দল্‌ স্বামিজীর পায়ের নিকট অগ্রসর হইয়া, 
গ্রহণের জন্য যোড়হাতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে খাকে। 
স্বামিজা নিক্ষাম ভাবে অবস্থান করেণ, শিষ্য ঝ৷ চেলার দল নেপথ্যে 
হাত বাড়াইয়৷ অলক্ষিতে প্রণামী গ্রহণ পুর্বনক, পুর্ববশিক্ষা অনুসারে, 
আশ্রমের ভাগ্ারে লইয়া যায়। আর এই সকল স্বামিজীদের 
মধ্ো যে গুলি স্থুলবুদ্ধি বা অত্যন্ত অভাব গ্রস্থ সেগুলি প্রথমবারেই 
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টোপ গিলিয়া ১বসে--তেমন দীর্ঘকাল আসর জমাইয়া পসার 
প্রতিপত্তি বাড়াইবার সুবিধা করিয়। উঠিতে পারেনা । অল্লেই 
ধর! পরিয়া সরিবার চেষ্টা করে। 

শিষ্যমগ্ডলীর মধ্যে ও যাহাতে তাহার প্রতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা 
পুর্ববব অটল ও অটুট থাকে, তজ্জন্য স্বমিজী নানারূপ কৌশল 
উদ্ভাবন করেন । তিনি তাহাকেই জগদীশ্বর রূপে সর্ববদ| মনে ধ্যান 
করিবার নিমিত্ত শিষ্দিগকে উপদেশ দেন। বিচার শুন্য মেষপাল 
সদৃশ ভক্তমগ্ডলী তাহাই করিতে থাকে । শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই 
জানেন যে, যাহ] সর্বদা মনে চিন্তা করা যাঁয় তাহাই ক্রমে নিজের 
একটা অপরিহার্য নিজস্ব হইয়া দাড়ায় । এই সুন্মন কৌশলদ্বারা 
তাহারা ভক্তিমহলে কাইমি বা চিরস্থারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। 
আবার কতকগুলি শিষ্য (যে ঞুলির বাড়ীতে ছুবেলা অন্ন 
যুটেনা ) আশ্রমে স্বামিতীর প্রসাদ পেটভরিয়া৷ খাইয়া বিশেষ 
ভক্ত হইয়া পড়ে এবং কিছুতেই আশ্রম ছাড়িতে চাহেনা। 
সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেরই পরিশ্রমজাত উৎকৃষ্ট ভোগা- 
দ্রব্য এই স্বামিজীরা ভোগ করিয়া খাঁকেন। গোয়ালা উৎকৃষ্ট 
দধি, ক্ষীর, কৃষকেরা তরিতরকারী, মিস্তরী পায়ের খড়ম 
স্বামিজীকে প্রনামী স্বরূপ সময় সময় দিয়া থাকে । এমন 
কি যাত্রাওয়ালারা পথ্যন্ত স্বামিজীকে, বিনাপারিতোষিকে যাত্রা 
শুনাইয়া কৃতার্থ হয়। এমন কি বর্তমানে দেশের বক্ৃতাকারী 
নেতারা যেমন স্কুলের ছাত্রবৃন্দের স্কন্ধে বাহিত হইয়! তাহাদের 
কীধে মিউনিসিপালিটার গ।ড়ীটানা বলদের স্কন্ধের দাগ ফেলিতে 
উপক্রম করিয়াছেন এই স্বামিজীর। ও বর্তমানে সেই অনুকরণে 
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ক্রমে ক্রমে ভক্তবুন্দের স্কন্ধে বাহিত হওয়ার অনুষ্ঠান 
করিতেছেন । 

আশ্রম ভালরূপ স্থাপিত হইবার পারে স্বামিজীর। মফ£স্বলের 
ভক্তবৃন্দের গৃহে পাপন করিবার আয়োজন করেন । সাধারণতঃ 
বাজারে ফঙগলা অথব| নেংড়।আম বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
ভক্তগ্ুহে ইহাদের সাতিশয় প্রাহ্ভাব হইয়া থাকে । এক স্থানে 
মত্স, মাংস, প্ূত, ঘনছুধ, পুরুসঃ, ফজলামাম ও ছ।ন| সন্দেশ 
যোড়শোপচারে নিক্গামভাবে দিন কয়েক আহার করিয়। আবার 
তথা হইতে এ রকমেরই সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন অন্য কোন ক্তগৃহে 
আবির্ভত হন। অন্দর মহলেই ইতাদের স'তিশর প্রতিপত্তি । 
কারণ পুরমহিলাগণ ভক্তিতে যত না হউক স্বামিজী অসম্ুস্ট 
হইলে অমঙ্গল হইবে এই ভয়ে ততোধিক অভিভূত হইয়া 
পড়েন। স্বামিজীরা এইরূপে কতিপয় মাস নানা ভক্তগৃহে 
অবস্থান পূর্বক বিলক্ষণ প্রণামা তৈজসপত্র এবং নববস্াদি 
সহকারে আশ্রমে প্রতাবন্ধন করেন। বলাবহুলা যে চরণ 
ধুলির জন্য ভক্তবৃন্দ অমন আকুল ও অধার তাহাদিগের ভাগোো 
সে চরণ ধুলিলাভ ঘটিয়া উঠেনা। কারণ নিরন্তর জুতা ও 
মোজার আবরণে রহিয়! স্বামিজীদিগের চরণ জঘন্য ধুলিবালির 
নীচ সংসর্গ করিতে যায়ন।, স্থৃতরাং চরণে ধুলির সংযোগ হওয়।র 

কোনই সন্তবন। নাই । তবে সকলেই পদস্পর্ণ করিয়। হাত 
মাথার ঠেকান ইহাঁতেই যাহা কিছু হইবার হয় । 

এই শ্রেণীর বাবুসন্ন্যাসী গুরুদের মুখের দৌড় খুব থাকে । 
দশায় পড়িতে এবংযখন ইচ্ছা! তখনই দর দর ধারায় চেখের জল 
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ফেলিতে ইহীরা চির সিদ্ধ। তবে শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ 
দশায় পড়িয়া, বা কীদিয়া! কাঁদিয়া হঠা অস্থির হইয়া, ম্বামিজীর 
প্রতি চতুদ্দিকের উপস্িত জনমণ্ডলীর ভক্তি উদ্রেক করিতে 
স্বামিজী অপেক্ষাও অধিকতর পটু! এই স্বামিজীদের সকল 
রকম চলিত প্রশ্নেরই জবাব প্রস্তুত থাকে । যণা-যদি কেহ 
বলেন যে আপনার চরণামৃত খাওয়ান সন্দে ও ছেলেটা মারা 
গিয়াছে, তিনি অদনি একটু কাদ কীদ নাকিস্ররে বলিবেন অহ্হ ! 
ছেলেটির প্রতি ভগবানের অপার রুপা, তাভার নিতান্ত প্রিয় 
বলিয়াই, আমার অনুরোধ সন্ত্ে ও তিনি, ছেলেটিকে তাহার 
কাছে লইয়া গেলেন,_ বিশেষতঃ আমার আশীর্ববাদের পর 
হইতেই তোমার ছেলের প্রতি ভগবানের আরও যেন একটু বেশী 
কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল। আর যদি কেহ বলেন যে না, ছেলেটি 
বাঁচিয়াছে, তখনই তিনি মুখ গন্তীর করিয়া, ঈষৎ হাস্য সহকারে 
বলিবেন, যে যখন আমার চরণামৃত খাঁওয়াইয়ছ, তখন সাক্ষাৎ 
যম আসিলেও তোমার ছেলেকে নিতে পারেনা । লোকে কথায় বলে 
“ঝরে বক মরে ফকিরের কেরামণ্ড বাড়ে” এদেরও কেরামতি 
সেই শ্রেণীরই । সময়ে কোন কোন আশ্রমে রাসলীল। গোপীলীলা 
এবং রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীল। ও নিক্ষামভাবে অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু 
এগুলি গুপ্তলীলা, সাধারণের সে লীলাস্থলে প্রবেশাধিকার 
থাকেন। | ধন্মের নামে বা ধাম্মিকের বেশে বঞ্চনা যে, কেবল 
হিন্দু সমাজের সন্যাসীদিগের মধো এবেশ করিয়াছে, এমন নহে, 
এপাপ সংক্রামক ব্যাধি মুসলমান সাধু সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ও 
প্রবেশ করিয়াছে ; এই কলঙ্কে যেমন গৈরিক তেমন আঁলখেলা 





৯৬ সমাঁজ-চিত্র । 


ও কলঙ্কিত হইয়াছে, এই হাল ফ্যাসনের হিন্দুপন্নযাসী গুরুদিগের 
হ্যায় মুসলমানদিগের মধ্যে ও হালফা'সনের ফাকিবাজ, পীর 
পেগম্বর এবং ফিকিরবাজ ফকির হাজির হইয়া পড়িয়াছে। 
রাসলীলার রসমর আশ্রমের ন্যায়, তাহাদিগের ও বঞ্চনার আস্তানা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । উ!হারাও পরকালের পথ করুন আর না 
করুন, মোহান্দের চোখ ফুটাইতে পারুন মার ন। পারুন, মোকদ্দম। 
জিতাইবার ও রোগ আরগা করিবার কৌশলমর বুজরকি প্রদর্শনে 
সিদ্ধতস্ত হইরা উঠিযাছেন। উহারাও ফু, ক দির। ঝারা পোছা 
করেন, তাবিজ দেন, এবং খোদার অনুগৃহিত প্রতিনিধি রূপে 
আপনাদিগের কেরামত জাহির করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন । 
তাহাগের ও কেহ কেহ আবার, কাস। সোনায় পরিনত কারবার 
অছিলায় বোকা ঠকাইবার ফাঁদ পাতিয়া৷ বসেন। হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সরল বিশ্বাসী অশিক্ষিত লোক অনেক 
সময় তাহাদিগের শরণ লইয়া বিপন্ন হইতেছে । ভদ্র ও অভদ্র 
স্থশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমানগণ ও এক্ষণ, ধন্মপিপাস্ত হইয়া 
সহজে প্রকৃত গুরুস্থানার পীর পেগম্বর বা ফকীরের আশ্রয় 
পাইয়৷ কৃতার্থ হইতে পারেন ন|, মেকির গডডালিকার মধ্যে 
বাজাইরা আসল জিনিষ বাড়িয়া লওয়া কঠিন। শাজেল৷ল 
প্রভৃতির ন্যায় উচ্চপ্রাণ মহাত্মা মুসলমান ফকীর সমাজে ন৷ আছেন 
এমন নহে, কিন্তু তাহাদিগের চিনিতে পার! সকল সময় সকলের 
ভাগ্যে ঘটিয়! উঠে কি? পাঠক এখন দেখুন, ইহার। সমাজের 
বিশ্বাসন্ধ নরনারীর স্বাভাবিক ভক্তিবিকাশ প্রবণতার স্থযোগে 
আপন অভিষ্ট সিদ্ধির পথ করিয়। লইয়া মুখে ছুই চারিটা গীতার 


বঞ্চন। ব্যবসা । ৯৭ 


শ্লোক বা কোরাণের বয়ে আওড়াইয়া কিরূপে পরাম্নে রাজার 
হালে পুষ্ট হয়। প্রকৃত ধশ্্মভাব কখনও এই শ্রেণীর তক্তসাধক 
দ্বার লোকসমাজেবিকীর্ণ হইতে পারেনা । যদিও আপাততঃ খোল 
করতালের ধ্বনিতে এবং হরিবোল-নিন।দে কিছু একটা হইল 
বলিয়। বোধ হয় তথ[পি তান্ডিকের তীক্ষদৃষ্টিতে সুন্ষমভাবে 
দেখিতে গেলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অসত্য ও কপটাচারিতা 
প্রেমের নামে কাম, হ্যাগের নামে ভোগ, নিক্কামতার নামে 
স্বেচ্ছাচারিতার বিষময় ফল, প্ররুূতির অনুল্পগ্ঘনায় নিয়মানুসারে 
দেশ ও সমাজে ছড়াইয়া দিতোচে । ফলে ধন্মের নামে লোকে 
অধর্্মের অনুষ্টান করিতেছে । ইহাতে শুধু এই লাভ হইতেছে, 
যে পুর্বেন অধন্মন করিতে, প্রাণে যে একটু স্বাভাবিক ভয় ছিল, 
তাহাও অলীক ধন্মের দোহাই বশে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে | 
অধন্মকে অধন্থা বুঝিনা! তাহার অনুষ্ঠান কর। এককণা, আর 
মধন্মকে ধন্ম বুঝিয়া তদন্মসরণ করা অন্য কথা | 

বস্ততঃ বৈষ্ঞৰ ধশ্মের- উদ্ভব এবং পরিণতি দেখিলে কি 
আমার এই কথার সহাত। উপলব্ধি হয়ন। ? প্রেম-ভক্তির অবতার 
চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধণ্ম_-আর তাধুনিক বৈষ্ণব সম।জের ধন্ম 
তুলনা করিয়া হদখুন, যে প্রেম কিরূপ নিকৃষ্ট “কাম” রূপে এবং 
“ত্যাগ” কিরূপ “পেশাদারীভোগ” স্বরূপ হইয়া দঈাড়াইয়াছে | 
চৈতন্যদেব নিঞ্জে এবং শিষ্যদিগেরও অনেকে জ্জ্ীলোকের মুখ 
দেখার বিরোধী ছিলেন, আর এখন “জয়রাধে কৃষ্ণ” বলিয়া এক 
এক বাবাজির পিছে তিন্টি মাতাজী উপস্থিত হন। এমন 
সৌনার গৌরাঙ্গের পাবিত্র প্রেমতত্তি ও. বৈরাগ্য ধর্মের এমন 


৯৮ সমাজ-চিত্র | 


অধোগতি হইল কিরূপে ? ইহা কি তীহার পরবস্তী বহুদুক্রিয়া- 
সক্ত কপটাচারী বৈষ্ৰ নামধারী ভোগপরায়ণ সাধুবেশধারী- 
দিগেরই কৃতকর্মের ফল নয়? তাহাদের কুশিক্ষা, কুদৃষ্টান্ত 
তিলে তিলে দীর্ঘ দিনের পর বৈষ্ুব সমাজকে বর্তমানের এই 
অবস্থায় পৌছাইয়াছে। যাহারা ধন্মের মুখোস-না পরিয়া স্বভাবের 
তাড়নায় অপকর্ম করে তাহাদিগকে আমি এই ইতর শ্রেণীর 
কপটাচারী সাধুবেশধারী অবতারদিগের অপেক্ষা অনেক 
উচ্চস্থানে আসন দিতে প্রস্তুত আছি । বাহার! সরল, তাহার৷ 
সাময়িক রাতে কুপণে গড়াইলেও তাহাদিগের জীবনে ভালদিকে 
পরিবন্নন অনেক সময়েই সহজে আসিয়া পড়ে; কিন্তু ভণ্ড 
কপটাচারীর ভাগ্যে প্রায়শঃ তাহা ঘটিয়। উঠেনা। যে পথে 
মঙ্গলক্োত বাহিত হইয়া প্রাণে প্রবিষ্ট হইবার কথা, তাহারা 
প্রয়োজন বশতঃ কপট ব্যবহারের অনুরোধে চিরকালই তাহা 
রুদ্ধ করিয়। রাখে । কিন্তু সরলপ্রাণ বাক্তির পক্ষে সে পথ 
চির-উন্মুক্ত। ভগুসাধুরা নিজেও কখন উন্নতি লাভ করিতে 
পারেনা, সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও অধোগতির পথে টানিয়া লয়। 
কম্মের মধ্যে তাহারা কেবল ফাকি দিয়া সমাজের অর্থ শোষণ 
করে, ভাবমুগ্ধ কতকগুলি ভদ্র সন্তানকে ক্রাতদাসের ন্যায় 
আশ্রমে রাখিয়! তদ্দার। বিনা বেতনে চাকরের প্রয়োজন উদ্ধার 
এবং তাতোধিক বিশ্বাসমুগ্ধা ভদ্র মহিলাদের দ্বার চাকরাণী ও 
সেবাদাসার কম্ম সম্পন্ন করাইয়। লয় । 

এই সকল সন্যাসী গুরুদিগের প্রদত্ত সকল শিক্ষা ও 
সকল উপদেশের সারমন্ত্ এই যে, ঈদৃশ শিষ্য ও শিষ্য-বৃন্দের 


ধঞ্চনা ব্যবসা । ৯৯ 


আর অন্য কোন জ্ঞানলাভ করিবার প্রয়োজনীতা নাই-_ 
অন্য কোন ধন্ম বা সাধন নাই ; তাহারা একমাত্র গুরুর সর্বব- 
প্রকার সেব। করিলেই চরমে উদ্ধার পাইতে পারিবে । কথার 
আভাসে ইহাও গুরুজি বুঝাইয়! দেন যে এই সকল ভক্ত- 
বৃন্দের সহিত লীলা করিবার জন্যই তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে 
প্রকটিত হইয়াছেন । স্বর্গদ্বারের চাবি তীহারই করায়ত্ত, এবং 
ভগবান তীহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়ই, স্বর্গে গমনোপযোগী 
লোকের “লিষ্ট” প্রস্তুত করিয়া থাকেন । যদি বা আশ্রম প্রবেশের 
পর কেহ কিছু সন্দেহের ছিটা ফোঁটা প্রকাশ করেন, তখনি 
স্গামিজীর.ভক্তবুন্দ স্বামিজী সন্বন্ধে কত কি অদ্ভুত দৈবদৃশ্য কত 
কি স্বর্গীয় জোতিঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আশ্রমে আর কত কি 
অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা আরম্ভ করিয়া 
দেয়, আগন্থ্ুকেরাও বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেই সকল কাহিনী 
শুনিয়া বিস্ময় বিমিশ্র ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া পড়ে। 
আশ্রমের বাতিরে আসিয়া তাহারাই আবার অন্য দশ জনের 
শিকট, মহাপুরুষের কাহিনী বিবৃত করে । এইরপে স্বামিজীদের 
পসার লোকমুখে প্রচারিত উক্ত বিজ্ঞাপনের প্রসাদে দ্বিগুণ 
বাড়িয়া উঠে । শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, যে জগতে অতি 
অল্প সংখ্যক লোকেই স্বাধান ভাবে চিন্তা করে, পোনর আন৷ 
লোকেই চর্বিবিত চর্ববণ পুর্ববক একের দেখাদেখি মেষপালের 
হ্যায় অন্ধভাবে অন্যের অনুকরণ করিতে অভ্যস্ত । কাজেই 
এবম্বিধ সমাজে পুর্বেবাক্ত তদ্বির:সমুদায়ের ফলে ভগুদের ফাকি 
ব্যবসা যে সহজেই জমকিয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! 


দু সমাজ-চিত্র | 


এই সকল আশ্রমে গারু গামছা বভনের এবং “গী” হাত? “পা, 
টিপিবার ড্রিল ব্যতিরেকে, প্রকৃত জ্ঞানলীভের বন্দোবস্ত অতি 
অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কারণ সকলেরই ভরসা ধন্ঝম কন্ম জ্ঞান 
চচ্চা কিছুহ নয়, গুরুদেবই হাতে হাতে স্বর্গে তুলিয়৷ দিবেন । শুধু 
শ্রম রক্ষার জন্য যতটুকু বাহিক ধন্মের ভরং রাখ! আবশ্যক, 
ততটুকু গাকিলেই হইল । যখন লোকে দেখিতে পায়, যে কোন 
প্রকারে স্বামিজী হইতে পারিলে আর কথা নাই, তাহ! হইলেই চর্বনা 
চোষা লেম্ক পেয় দ্বার নিত্য উদর পূর্ণ করিতে পার। যায়, বিনা- 
বেতনে বহুসংখ্াযক চাকর দিন রাত হাজির পাওয়া যায়; রমণী- 
দের কোমল্‌ করের মধুর সেবার সর্ববাঙ্গে পুলক সধ্চরের স্থযোগ 
ঘটে, ইহার উপর আবার ভগবানের অবতার বলিয়! সকলেই 
পায় লুটায়, তখন আনেকেরই মনে স্বামিজী হইবার বাসনা 
একান্ত প্রবল ভইয়। উঠে, এবং এ বাসনার বশবস্তী তইয়া, 
অনেকেই কিছু দিনের জন্য গা ঢাক। দিয়! স্থানান্তরে গাকিয়া 
তঠা াঁলফা1সনের স্বামিজী সাজিয়া যোগানন্দ ব| প্রমানন্দ 
নাম প্রচার পুর্ববক লোকালয়ে আসিয়া! উপস্থিত তর । যদিও 
বা এই শ্রেণীর আামিজীদের মধো কাহারও প্রাণে প্রেমভক্তির 
একটু ছিটা ফৌট। থাকে, তাহাঁও ভক্তমগ্ডলী কর্ভক নিরন্তর 
“প্রভু “মহাপ্রভু” ইন্যাদি দ্বাক্ষর বা চতুরক্ষর মন্ত্র প্রয়োগে 
একেবারে গোড়ায়ই মাটি হইয়া যায়! মোট কথা বিনা কার্যে, 
বিন দায়িহ্ে নিষ্পরোয়ায় এমন চবনা চুষ্য লেহা পেয় আহার, 
ফুলবাবুর ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ, নরনারীর প্রাণপণ সেবা ও 
স্ত্রতি, অন্য কোম বাবসা দ্বারা কিছুতেই সম্ভবপর নাহ এবং 
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এই শ্রেণীর ব্যবসায় এদেশ ভিন্ন যে অন্য কোথাও চলিতে 
পারেনা তাহাও সত্য । পাঠক এই সকল কন্মে ধর্রের গৌরব 
যে কতদূর নষ্ট হয়, তাহা সহজেই বুবিতে পারেন । বর্তমানে 
আমাদের দেশের যে গতি, তাহাতে আমাদের জ্ঞান, প্রেম, 
ভক্তি, সত্য ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত বিগ্রহ স্বরূপ যথার্থ মহা 
পুরুষের লোকসমাজে আদর্শরূপে দণ্ডায়মান হওয়া একান্ত 
প্রয়োজনীয় । পুর্বে বলা হইয়াছে, পুনরপি বলিতেছি স্বামিজী 
ও আনন্দ উপাধিধারী গুরু সম্প্রদায়ে প্রকৃত মহনীয় মহাপুরুষ 
না আছেন, এমন নহে, তবে একথা সত্য যে, বুজুরকি দেখাইতে, 
প্রেমভক্তির কুত্রিম অভিনয় প্রদর্শন দ্বারা সহর গুলঙ্গার 
করিতে, ভক্ত সংখা! বাড়াইতে এবং ভগবানের অবতাররূপে 
পুজা পাইবার নিমিন্ত উল্লিখিতরূপ ফিকির ফন্দী করিতে পুর্ব 
বণিত হালফাসনের গুরুদিগের জুরি বা সমকক্ষ তাদৃশ সার্থক 
নামা মহাপুরুষদিগের মধ্যে একটিও মিলিবে কিনা সন্দেহ। 
হাহাদিগের কতক বনবাসী উদাসীন, কতক গৃহস্থযোগী । 
তাহারা সরল প্রাণ, উদার, বিনীত এবং সর্ববাংশেই অমায়িক 
অদান্তিক ও সাত্তিক প্রকৃতির লোক । তাহাদিগের বাহিরের 
কোন সাজসজ্জভ! বা আড়ম্বর নাই । যদিও তাহাদিগের অনেকে 
গুহী তথাপি সার পদার্থ যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা- 
দিগের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে । তাহারা যদিও পণ- 
কুটারের পরিবর্তে টীনের ঘরে আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশে সরল 
প্রকৃতি ভাগ্যবানের স্কন্ধে পতিত হন নাই, এবং নিজের বাড়ীতে 
থাকিয়া আহার বিহারে সাধারণ গৃহীর ম্যায় আছেন; তথাপি 
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উচ্চচিন্তা, উচ্চজ্জান, সত্যপ্রিয়তা এবং প্রকৃত প্রেমভক্তি হেতু 
তীহাদিগের আসন বহু উদ্ধে অবস্থিত । বাজারের স্বামিজীগণ 
তাহাদিগের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেনা । তাহারা কখনও 
সহরে সাধুতার ধ্বজা উড়াইয়া টেটর! দিয়। বেড়ান না, সাধু 
আসিয়াচেন বলিয়া বিভ্ভ্বাপন দানেও তাহার। চিরপরাজ্মুখ । 
তাহারা সর্ণবতোভাবেই পরমাত্মনিষ্ঠ নীরব সাধক । কিন্তু দেংশ 
ষে দুর্দিন উপস্থিত, কুত্রিম সন্নাসা ও ভণ্ড ব্রঙ্গচারীর তাগুব 
কাণ্ডে ধম্মের পবিত্র নামে ষেরূপে পাপ বঞ্চনার দুর্দম প্রবাহে 
সকল স্থান প্লাবিত হইয়] উঠিতেছে, তাহাতে তাহাদিগের আর 
আত্মগোপন করিয়া লুকাইয়া পাকা সঙ্গত হইতেছেনা। এক্ষণ 
যেমন তাহাদিগের পক্ষে আত্মগেপন না করিয়া লোকের ভিত 
এবং দেশের ও দশের মঙ্গল কামনার আপনাদিগের হৃদয়িক 
উদার সম্পদ ও জ্ঞানের ভাগ্র সাধারণের ভোগের নিমি বিন! 
প্রতিদানে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়! কল্তব্য, তেমন আবার দেশীয় 
বিশ্বাসান্ধ ধন্মপ্রাণ ভক্তিপ্রবণ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষেও 
একটু চগ্ষুম্মান্‌ হইয়া প্রকৃত জভরার ন্যায় বণার্থ মনিরতু 
খঁজিয়া বাহির করিবার উপযোগী ক্ষমতা অজ্জন করা এবং 
জীবনের পথ প্রদর্শক গুরু নির্বাচনে বিশেষরূপে' সতর্ক ও 
সাবধান হইয়া চলা একান্ত আবশ্যক । 

বড়ই দুঃখের কথা ও একান্ত আশ্চর্যের বিষয় এই থে 
শিক্ষিত ব্যক্তি ও শিক্ষিত ছাত্রগণ চক্ষু থাকিতেও অন্ধের ন্যায় 
চলিতেছেন। তাহার! যদিও নিজেদের বিবেক, যুক্তি কিংবা 
বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা পরিষ্ষাররূপে দেখিতে পান ষে এই সকল 
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স্বামিজী বা পরমহংস দেবগণ একমাত্র কপটাচারিতা ব্যতিরেকে 
আর সকল বিষয়েই ঠিক সাধারণ লোকের মত। সাধারণ 
লোকদের ন্যায় ইহাদের ভাল আহার বিহারে রুচি, সাধারণ 
লোকের ন্যায়ই যড়রিপু দ্বারা ন্যুনাধিক রূপে জর্জরিত। 
সাধারণ সংসারিক লোক যে ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, 
ইহারাও পেই ভাবেই জীবিকা নির্বাহ করেন, সর্বব সাধারণের 
ন্যায় ইহারাও জরা জন্ম মৃত্যুর অধীন, ইহার! ও সাধারণের ন্যায় 
প্রণামী পাইলে খুসী হন ও হাসিমুখে আশীর্বাদ করেন, আবার 
প্রণামী বন্ধ করিলেই কুৎসা করিতে কোমর বাঁধিয়া দণ্ডায়মান 
হন-__ইহারাও সাধারণের ন্যায় বিনয়ের আবরণে আত্মপ্রশংস। 
করেন ও অন্য স্বামিজদের নিন্দা করেন। যদিও স্বদেশীয় 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহা বোঝেন যে ভগবান কাহারও হাতধরা 
নহেন, তাহার প্রেম, ও করুণা সর্বত্রই প্রবাহিত ; সর্ববভূতে 
সর্ব অণুতে সকলের প্রাণে প্রাণে তিনি বিষ্ভমান, তাহার চক্ষে 
কেহই প্রিয় বা অপ্রির নই, ভক্তিভরে ডাকিলে বা! প্রার্থনা 
করিলে তাহার অমুতময় সন্ত্া সকলেই প্রাণে অনুভব করিতে 
পারেন, এবং ইহার মধ্যে আর কোন ফাকি বা অবোধ্য 
গুহা তন্ব লুকায়িত নাই, তথাপি যখনই তাহারা ঈদৃশ স্বামিজী 
বা পরম হংসের সম্মুখীন হন, তখনই ইহাদের বুজুরকির 
পোষাক পরিচ্ছদ, কখনও গেরুয়া, কখনও ঢাকাই বসন, 
কখনও তিলক, কখনও রুদ্রাক্ষ মালা এবং মুখে ছুই 
চারিটা গীতার শ্লোক, প্রেমভক্তির দুটা চারিটা বাঁধিগণ্, 
কথা কহিবার ও চাহিবার ঢং দেখিয়। ভ্যাবা চাক গ্রাইয়। 
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যান এবং প্রণাম করিয়। মুখে ছু-চারি কথার সাদিয়া চলিয়। 
আসেন বা গদগদ চিত্তে আত্মহারা হইয়া একেবারে পদে 
লুটাইয়া পড়েন। এই সকল স্বামিজীরা কাহারও না কাহারও 
উপর সওয়ার হইযাই আছেন। সরল প্রকৃতির বিশ্বাসান্ধ 
নরনারীর দেশ পাইয়া খুব ফাকিবাজি ব,বসাই চাল[ইত্েেছেন 
ও দিনের দিন পরস্মৈপদে দ্গ্ধ ঘুতের শ্রা্গ করিয়। নধর- 
কান্তি হইতেছেন। শিক্ষিত বাক্তিগণ, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ 
করেন এবং নিতা. পরখ করিয়া দেখেন । শিক্ষিত ভদ্র 
মণ্ডলী, শিক্ষিত ভাব্রগণ, ইহাও বুঝেন ও জানেন যে তাহা 
দিগের মাধাই এমন লোক অনেক আছেন যাভার। ঈদৃশ 
স্বামিজীকে ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ্গাল। ইহার যে কোন ভাষা 
চিরজীবন শিখাইতে পারেন এবং ধন্থা গ্রন্থে ও তাহাদের এত 
প্রবেশ ও উহার এত শ্লোক মুখস্থ আছে যে, স্বামিজী তাহা 
কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। বস্কতঃ ধারভাবে চিন্তা করিলে 
তাহারা স্পন্টই দেখিতে পারেন বে, বিদ্াতে, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, 
ভক্তিতে ও প্রেমে স্বামিজা অপেক্ষা বন্ড গুণে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি 
ভাহাদিগের ভিতরেই বু সংখ্যক বর্ধমান আছেন । এই অবস্থায় 
তাহারাও যে গচ্ডালিক। প্রবাহে গড়াগড়ি দিয়।, আবস্মাবিড়ন্বনা 
করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে সাঙ্গ নারাব ঘে কপটতা ও বঞ্চন।র 
প্র্য় দান করিয়া আসিতেছে ন, উহা যেমন ঢঃখজনক, তেমনি 
লজ্জাকর | 
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২.| গল্রুগিল্ি । 
( নিম্নশ্রেণী )। 

পূর্ব্বোল্লিখিত এসকল ফাকিবাজ গুরু ব্যবসায়ীদের ন্যায় 
আরও কতকগুলি ধুন্ঠ লম্পট শ্রেণীর লোক নমঃশুদ্র, ধোপা, 
কৈবর্ত, যোগী ইতাদি নাচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে গুরু- 
গিরি করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে । তাহাদের আহার 
বিহারওড ছোটখাট নবাবের চালে চলে; সঙ্গে সঙ্গে লাম্পট্য 
বৃত্তির যথেষ্ট চরিতার্থতা হইয়া গাকে | ইহারা সাধারণতঃ 
বৈষ্চৰ সমাজের অন্যভূক্ত। বেঞ্চব নামের সহিত সাধারণতঃ 
বড়ত একটা পবিব্রভাবের সম্বন্ধ । বৈষ্ণব বলিলেই কেমন এক 
নিরাহ, ক্ষান্ত, দান্ত, প্রশান্তমুতি আমাদিগের নয়ন সালিধ্যে 
প্রতিভাত হয়। যথার্থ বৈঞ্চব পুরুষ সকলেই আপনাদিগকে 
ক্বীভাবাপন্ন মনে করেন । আকুতি প্রকৃতি পোষাক পরিচ্ছদ।দি, 
সর্বববিষয়েই তাহ।র! স্্রীস্বভাবের অনুকরণ করেন। তীহারা 
দাড়ি গোপ রাখেন না; কোন রূপ বেশ ভষার ধার ধারেন 
না। তাহারা মধুরভাবে জগদাশ্বর হরির আরাধনা করিয়া 
থাকেন। উপপত্বী উপপতির উপর যে অনুরাগ পোষণ করেন, 
তাহারাও সেই অনুরাগে ঈশ্বরের ভজন। করেন । তাহাদিগের 
মধ্যে বু সাত্বিকভাবাপন্ন সাধক ও প্রকৃত গুরু স্থানায় এবং 
সর্বাংশে নমসা মহাপুরুষ আছেন। বৈবধ্ত ও বৈরাগী 
এক ধন্মীবলম্বী হইলেও এক শ্রেণীর বস্তু নহে। 
এস্থলে তাহাদিগের কথা বলা হইতেছে না ;* তাহার! 


১০৬ স্মাজ-চিন্র। 


বৈষুব সমাজভুক্ত হইলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির 
জীব। বাউল, গৈরা, বৈরাগী, ক্ষ্যাপা, পাগলা, ন্যাড়া, কর্তী- 
ভজা ইত্যাদি বৈষ্ঞব সম্প্রদায়ভুক্ত । ইহাদের মধো কুষ্ণলীলার 
অন্ুকবণে, রাসলীলা, বন্স্রহরণ ইত্যাদি প্রকৃতি পুরুষাত্বাক 
মিলনের নানারূপ গ্হ্য অনুষ্ঠান হয়। ইহারা মাথার চুল 
ফেলেনা, শ্মশ্র ও ওষ্টলোম প্রভৃতি সমুদয় কেশ রাখিয়া 
দেয়, এবং মাথায় চুল উচু করিয়। একটি টোপের মত মাথার 
উপরে বীধিয়া রাখিয়া দেয় ' উনারা গলে তুলসীর মালা 
দেয়, কপালে ও নাকে তিলক দেয়, গায়ে একটা আল- 
খেল্লা দিয়া ভাতে লাঠি বা বড় নারিকেলের মালা (খুলি) 
অথবা বড় একটা। চিমটা লইয়া ভিক্ষা করে | গুরুগিরি এবং 
ভিক্ষাবুত্তি এই দুইটিউ ইহ[দের বাবসা । ধম্মের নামে লাম্পট্য 
বুক্তি চরিতার্থ করিবার যে কত রকমের উপায় বাহির হইতে 
পারে, তাহা ইভাদের ধন্মানুষ্ঠান দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। 
বিপথগামিনী স্ালেকদিগের চরিত্র যখন এতদূর কলুষিত 
হইয়া পড়ে যে তাহাদিগের আর সমাজে থাকা পোষায়না, 
তখন তাহার আসিরা এই সকল পতিতপাঁবন ধন্মসম্প্রদায়ের 
শরণ লইয়া তরিয়া যায়, এবং মাতাজী, ঠাকুরাণীর আসনে 
অধিষ্ঠিতা ভইয়া যথেচ্ছভাবে আপনাদের সেই পর্ব অভ্যস্ত 
ধন্ানুষ্টান করিতে গাকে । “কিশোরী ভোজন” ব্যাপারের 
উপলক্ষে এই সম্প্রদায়ের বহু স্ত্রীলোক পুরুষের এক নিভৃত 
স্থানে সমাগম হয়, স্ত্রীলোকদের মধ্যে উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত 
কুলললনারাও থাকেন। প্রকাণ্ড একটি থালে খাচ্ছা্রব্য রাখিয়া 


বঞ্চনা! ব্যহসা। | ১৪৭ 


গুরুজী উপস্হিত ভক্তবৃন্দকে সঙ্কীর্তন করিতে বলেন, কিছু- 
ক্ষণ সন্কীর্তনের পরই দশায় পড়িবার পালা আরম্ত হয়-_ 
সত্ীপুরূুষ অনেকেই দশায় পড়ে। গ্রথম উপবেশনের সময় 
কয়েক খানি চিক অথবা পর্দা দিয়া স্ীলোকদিগকে পুরুষদের 
হইতে একটু তফাৎ রাখা হয় । কিন্তু “দশায়” পড়িবার 
পালা আরস্ত হইলে তখন আর চিক তথবা পর্দা থাকে 
না। ভ্ত্রীপুরুষ সকলেই একত্র হয়, এবং “দশা” ভাঙ্গাইবার 
জন্য “দশা” প্রাপ্ত স্্ীলোকদের কানের কাছে, কীর্তনকারীদের 
কৃষ্ণ নাম করিতে এবং নানা প্রকারে তাহাদের হাত পা! 
টানিয়া, মাথায়, মুখে, চোখে ফুদিয়া “দশার” মুচ্ছ। ভঙ্গ 
করাইতে হয়। তৎপর আহারের পালা, সকলেই একপাত্রে 
আহার করে, তখন যে কোন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক যে কোন 
পরিচিত অপরিচিত পুরুষ এবং জ্ত্ীলোককে নিজের হাতে 
খাওয়াইয়। দেয়। ইহাতে কোন বাধা নাই। যাহার যাহাকে 
রুচি সে তাহাকেই খাওয়াইতে পারে। আশ্চধ্যের বিষয় 
অনেক সময় সন্ত্ান্ত ব্যবসায়ীদের ঘরের স্ট্রীলোকদেরও নাকি 
এই বিকট লীলাস্থলে আমদানী হয় বলিয়া শুনা যায়। 
এই সম্প্রদায়ের সকলকেই এক একটি প্রকৃতি রাখিতে হয় । 

ইহাদিগের স্বসম্প্রদায়ভূক্ত স্ত্রীপুরূুষ সকলেই রাধা কৃষ্ণের 
প্রতিকৃতিরূপে গণ্য । ইহাদের সাধন পদ্ধতি বলিতে গেলে 
অত্যন্ত অশ্লীল হইয়া পড়ে। যে সকল নীচ শ্রেণীর 
নরনারীরা কেবল পাশব ভোগস্খে উন্মত্ব-_তাহাদিগকে 
সর্বতোভাবে এঁ শ্রেণীর পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তি" করিয়া, 


১০৮ সমাজ-চিত্র । 


একেবারে ধন্মপথে টানিয়া আনা প্রায় অসম্ভব । কাজেই অবাধ 
ভোগবৃত্তি চরিতার্থতার মধোও ধন্মের একটু বাধন থাকিলে হয়ত 
কালে, ভগবানের কৃপায়, তাহাদের এ সকল বৃত্তি একটু 
শিথিল এবং প্রকৃত প্রেম ভক্তির দিকে চিত্তের একটু আকর্ষণ 
হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায়ের ঈদৃশ কাধ। 
হয়ত একেবারে নিরর্থক না হইতে পারে। 

এ দেশীয় তন্ত্রের উদ্দেশ্য ও অনেকটা এইবূপই । যাহার 
পঞ্চ “ম” কারের কিছুই ছাড়িতে প্রস্তত নহে, তাদৃশ 
লোককে প্রথমেই এই সকল চাড়াইয়। ধন্মপথে তাহার মন 
আনিবার পরামর্শ দেওয়া বাতলত! মাত্র । কাজেই এ সকল 
অক্ষু্ রাখিয়।ই ভগবানের দিকে মন দেওয়ার জন্য তন্ত্রশাজ্ 
কতকণ্চলি নিয়ম পদ্ধতির ভিতর দিয়া, কতকগুলি বাধ। বীধি 
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । ইহাতে অবিগ্ভার প্রভাব হইতে 
কালে এ সকল লোকের মুক্তি পাওয়ার একটা স্তযোগ 
ঘটিলে ঘটিতে পারে। 

সতোর অন্যারাধে ইহা বলা আবশ্যক বে এই বাউল 
অথবা বৈরাগী সম্প্রদায়ের ব্যভিচার অতান্ত প্রবল ভইলেও 
ইহ্াদিগের মধো কপটাচারিত। সন্গাসা গুরুদের অপেক্ষা 
অনেক কম। 

এখন ভিক্ষার কথ। বলিব । চাপ। কাটা তুলসীর মালা 
আটা, ও নাকে রসকলি ও কপালে তিল্কধারী বৈরাগীও 
বৈরাগিনীগণের মুন্তি এ বঙ্গদেশে কাহার অবিদিত ? ইহারা 
“জযুরাধেকুষঃ” বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। 


গুক্ষগিরি | ১০৯ 


বিচক্ষণ বাক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে যাহারা অন্ধ, খপ্ড, 
চিররোগক্রিষ্ট বা বুদ্ধ বা কোন কারণে শারীরিক বা 
মানসিক আম করিয়া জাবিকা নির্বাহ করিতে অক্ষম, ভিক্ষা 
করিয়া জাবিক। নির্বাহ কর। তাহাদেরই শোভা পায়। কিন্তু 
এই শ্রেণীর বৈরাগিগণ অনেকেই স্বস্ত সবল দেতে ভিক্ষা করে; 
মর প্রকারান্তরে তন্গ, খঞ্ঠ, আতর ইতাদি প্রত অক্ষম লোক- 
দিগের প্রপা আর্থের এক বুহত অংশ হহ।র। অন্যায়রূপে শোষণ 
করিয়। লয়। ইভাদের মধ্যে আবার কোন শ্ুচতুর বৈরাগী 
গৃহস্থ বাড়া বাইয়। মাত্র তিনবার “ভিক্ষা দেও বাবা” “ভিক্ষা 
দেও মা” বলিয়া ডাক দেয়। ফলে গ্হস্থের চক্ষে ইনি একটু 
বেশী দেবভাবাপন্ন প্ররুষ বলিয়। প্রতিভাত হন। বাড়ার গৃহস্থ 
বা অধিকাংশ সময় জ্ত্রীলোকেরাই দৌড়াইর়। আসিয়া পয়স। এবং, 
চাউল দিয়া ইহার ভিক্ষার ঝুলির কিয়দংশ পুরণ করিরা দেন। 
সাধারণ বৈরাগী হইতে ইহাদের প্র/পা একটু বেশী। ইহার! 
বাড়ী হইতে ভিক্ষা না পাইয়। চলিয়া গেলে গৃহস্থ অমঙ্গল আশঙ্ক। 
করেন । পুর্বেবাক্ত বাউল উত্তাদি এবং এই বৈরাগী সম্প্রদায় 
বাভিচারা বলির যেমন নিন্দনায়, তেমনই সমাজের ন্যায়তঃ 
ধ্নত; পোযা অন্ধ আতুর এবং অক্ষমদের প্রাপা শোষণ করে 
বলিয়। ন্যায়ের চক্ষে দগুনীয়। তবে “বৈষ্ঞবী” উপাধিটি 
বড়ই পতিতপাবনা আখ্যা । বাজারের গণিকারাও সময় 
বিশেষে নামের শেষে বৈষ্ঞবীর পুচ্ছ লাগাইয়। ধন্য হয়। 
বস্তুতঃ যৌবনে ভীটা লাগিলে এ শ্রেণীর অনেক কুরঙ্গনয়নাই 
করঙ্গ করে লইয়া বৈষ্ঞবী সাঁজিয়া ভিক্ষুকীর দলে মিশিয়া যায়। 


১১১৭ গঙ্গাজ টিঝা। 

ভিগ্চুকদিগের মধ্যেও অনেক সময় “এগ কোং» দুষ্ট হর! 
ইহারা দলে দলে চতুদ্দিকে বহির্গত হয়, এরং সকলের উপ্রাঞ্জিত 
ভিন্দণ একত্র করে এবং অংশ মত ভাগ বাটর! করিয়া গ্রহপ 
করত আপনাদের যৌথ কারবার চালায়। আবার কোন কোনমুর্ত 
প্রষ্কতির লোকেরা কোন অন্ধ বা খপ্রকে হাতে ধরিয়া নানাস্থানে 
খুরিয়া বেড়ায়। ফ্শনে অথবা জাহাজ খাটে অথবা লোকালয়ে 
নান! গৃহস্থ লোকের বাটিতে উক্ত অন্ধ বা আতুর স্বারা বা 
উপার্জন হয় তাহা হইন্ডে যশুকিঞ্িত এ অন্ধ অথবা খঞ্জকে 
দিয়া, বাকী যাহা থাকে তাহা আপনি আত্মসাৎ করে । 


গুক্ভপিক্পি-ব্যবসাজ্্ী বেসীলিন্ষচ গুক্রচ ৷ 

গুরুতা ব্যবসায়ী কৌলিক গুরুদিগের মধ্যে ' এখনও 
বচ্ছ সান্বিক ভাবাপন্ন সদ্‌গুরু বর্তমান আছেন । 

গুরুরূপে আদর্শ স্থানীয় মহাপুরুষ এই শ্রেণীতে কদাচিছ্ 
দৃষ্ট হইলেও সাঁধুতা ওসন্তাবে আপন কৌলিক ব্যবসায় চালাইবার 
উপযুক্ত বিষ্ভা বুদ্ধি অনেকেরই জাছে। হার! ছূর্তাগ্য বশত: 
এই.পরিমাণ বিষ্ভা উপার্জভনেও অসমর্থ হইয়াছেন, তাহারা এন 
ফাল আত্মপসার বমকাইবার নিমিত্ত, ছল, চাতুরী বা ফাি: 
স্বাঞ্জীর পথ অবলম্বন তত আবশ্বক মনে করেন লাই । ক 





বিগ বাধন! | [৯৪ 


সম্মান এবং "গুরুর লত্য সকলই কেবল বংশ সন্ষেই তাহা 
প্রাপ্য থাকিবে। এই অবস্থায় ছল চাতুরী অনাবস্টক। 
স্কতরাং কৌলিক গুরুগণ ফাকিবাজী কপটাচার হা 
বঞ্চনার প্রোফেসারিতে এত কাল তত মনোনিবেশ করেন 
নাই। কিন্তু কালধর্ম্দে এখন তাহাদিগগের মধ্যেও স্থানে 
স্থানে অল্লাধিক মাত্রায় এই জঘন্য পাপৰৃতির বিক$গ 
ঘটিয়াছে। 

'অধুনা লোকের ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষাকণ্ঠ শিথিল হা 
পড়িয়াছ্টে ; অনেকে শাস্ত্রীয় পুরাতন বিগ্লি উল্লঙ্ঘন পূর্ববন্ধ 
অনায়াসে কৌলিক গুরুত্যাগ করিতে প্রস্তত হয়, অথচ 
বাজারে হালফ্যাসনের বুজ্ুরকির শবীন ও ফাকিবাজ জক্ন্যানী 
গুরুদের অভাব নাই । স্বৃতরাং, কখন .কাহার কোন চাতুরী- 
জালে ভুলিয়! কোন শিষ্য গুরুত্যাগী হইয়৷ বসে তাছ। আনদি- 
শ্চিত। তাই এক্ষণ কোন কোন কুলগুর বঞ্চন ও বুদধুরফির 
পথবাইতে বাধ্য হইয়া! পড়িতেছেন। বাহার ধর্মজ্ঞান মাই, দিনি 
ফেটি তিলক, নামাবলীর আড়ন্ব€র উহা! সারিয়া লইতে ফেস্টা 
পুরুষ € '্রীলোক মহলে বিস্তাপ্রকাশে প্রেয়াসপর হন, 
একটি প্রকুজ হটনার উল্লেখ কর মাইক 








১১২ সমাজ-চিন্তর। 
কৌলিকগুরু। গোস্বামী প্রভুদের মধ্যে ষাহারা বিদ্যাবুদ্ধিহীন 
ও ভক্তি ধশ্মের মৌলিকভাবে ছুর্ববল, তীহাদিগেরই এক- 
জনের কথা বলিব। এই শ্রেণীর কোন কোন গোস্বামী .প্রভু 
বৈষ্ঞব উপাপনার মধুরভাবের বিরৃত বাখা দ্বারা, কখন 
কখন শিষ্গুহে কুৎসিত লাম্পট্য বৃস্তির অনুষ্ঠান করিতেও 
লঙ্ভাম্বাধ করেন না। তান্ত্রিক গুরুদিগের মধ্যে শত 
অবনতি ঘটিলেও শিহ্যগুহে এতাদৃশ স্থযোগ বা স্ববিধ! 
তাহাদিগের বড়” একটা ঘটিয়া উঠে না। গোস্বামী প্রভৃ- 
দিগের কেহ কেহ, শিস্াগুহে মাইয়া অনেক সময়ই স্ত্রীলোক 
শিষ্যদিগের মধো জয়দেবের আদিরসাত্মক কবিতার বিকুত 
ব্যাখ্যা করিরা আপন বিদ্ভাবন্তার পরিচয় দিতে ভালব।সেন । 
পাঠক, বিষ্ভাশূন্ঠ প্রভৃপাদের সংস্কত শ্লোক ব্যাখ্যার নমুনা- 
দেখুন। কোন এক গোম্বামীপ্রভূ, শিষ্যবাটীতে শিষ্যানী 
দিগের মধ্যে বসির। “রাধাধর স্থধাপান শালিনে বনমালিনে” 
এই পদের ব্যাখা করিতে যাইয়া কিরূপ নীচজন ভোগ্য ও 


যারপরনাই কুরুচিজ্ঞাপক অথচ হাস্যোদ্দীপক কাহিনীর অব- 
তারণ৷ করিয়াছিলেন, -তাহা শুনিলে সজ্জন মাত্রই ঘ্বণা ও 
লজ্জায় “রাধেকৃষণ” বলিয়া কানে হাত ন! দিয়। পারিবেন না। 
তিনি এই শ্লেকের চরণাদ্ধ আবুত্তি করিয়া বলিলেন “এই 
শ্লোকের চরণের ব্যাখ্যা বড় সুন্দর, গুটি পাঁচ ছয় কথার 
মধ্যে, তোমরা মনোযোগপুর্ববক শুনিলে বুশিতে পাইবে 
ভাবুক মহাজন কবি, আহাহা! কত কথারই না সমাবেশ 
করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ একদিন শ্ীকৃষ্ড হাটে যাইতে 


বঞ্চন! ব্যবসা ১১৩ 


ছিলেন, রাত্রিকালে কুগ্তবনে অনেক পানের প্রয়োজন হয় । 
রাধা পান কিনিয়া আনিবার জন্য গোপনে শ্ীকুষ্ণকে 
বলিয়া দিলেন । রঙ্গপ্রিয় বনমালী শুধু পান কিনিয়।.আনিলেন; 
স্থপারি, খয়ের, ঢণ ও মসল্লাদি কোন উপকরণই আনিলেন না। 
তিনি শুধু পান কিনিয়া আনিয়া রাধাকে বলিলেন, “রাধা ধর 
স্থধা পানে” ; শুধু পান দেখিরা রাধার বড় অভিমান হইল, তিনি 
এ পান স্পর্শও করিলেননা। অমনি কুঝ প্রেমের ঝগড়া বাঁধাইয়া 
বলিলেন, আরে “শালি-নে” রাধাও তেমন ফ্লোধে চোখ রাঙ্গাইয়া 
“বনমালী-নে” বলিয়া! পান ছুড়িয়া ফেলিয়। দিলেন। এরূপ 
প্রণয়ের বিবাদ ঘরে ঘরেই হইয়া থাকে ! পাঠক, “রাধা! ধর 
স্বধাপনে শালিনে বনমালিনের” এই অদ্ভুত ব্যাখা শুনিয়া 
বুঝিতেছেন, প্রভুদের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় কত দুর, রুচিও প্রবৃত্তি 
কোন্‌ শ্রেণীর। তান্ত্রিক কুলগুরুদ্রিগের মধ্যেও এই শ্রেণীর 
বিগ্তাশুন্য ভট্টাচার্য মাঝে মাঝে ঠিক এই নমুনার না হইলেও 
প্রায় ঈদৃশ কুরুচি প্রণোদিত বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে 
দেখা যায়। আর দৃৰ্টান্তের অবতারণা করিয়। পুঁথি বাড়াইতে 
ইচ্ছা করি না। 


বাতা সহক্ক্ণেক্ হুর 


এইক্ষণ"সাধারণ ভাবে কৌলিক গুরুদিগের অধঃপতন সম্বন্ধে 
কয়েকটি কথা বলিয়! এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে । 
পুরুষানুক্রমিক গুরুতাব্যবসায়ের প্রসাদে অনেক গুরু বিষয় 
সম্পন্ন ধনীসম্প্রনায়ের অন্তভূক্তি হইরাছেন। . ড্রাহার৷ ঘোরতর 


১১৪ লমাজ-চিত্র । 


বৈষয়িক, স্থৃতরাং ঈশ্বর, পরকাল ও পাপ পুণ্যের কথ! লইয়া 
তাহার কখনও কোনরূপে মাথাঘামান আবশ্যক মনে করেন 
কি না জানিনা । তীহাদিগকে পলিটিকেল বা রাগ সংস্করণের 
গুরু বলা যাইতে পারে । তীাহাদিগের এখন গুরুত৷ ব্যবসায়ের 
উপর তত নির্ভর নাই ;.তবে কৌলিক লাভের একটা উপকরণ 
ছাড়িয়া দিবেন কেন, এইরূপ বুদ্ধির বশবর্তী হইয়। সময় সময় 
তীহার৷ গুরুগিরির অভিনয় করিয়। থাকেন। পাঠক, এখন 
আমাদিগের দেশের রাজ সংস্করণের গুরুর মুত্তি দেখুন । 

ইহাদের মন্তকে টিকি অথব| শিখা আছে বটে, তবে তাহা 
বড় সূক্ষম। চিরুণী দ্বারা আঁচড়াইলে উহা চুলের সঙ্গে একে- 
বারে মিশিয়া যায়। অর্থাৎ ঈদৃশ টিকি রাখিয়। সাহেবী ফ্যাশন 
মতে চলিতে আটকায় না । কেবল শিষ্য বাড়ী যাইবার সময় 
সেই সুক্ষ টিকিটিকে চুল হইতে উদ্তিন্ন করির। দেওয়া! হয়। 
হয় ত, দুই একটি চন্দন চর্চিত ছোটফুলও তাহাতে দোতুল্যমান 
থাকে । ইহারা বাটীতে সচর।চর সাধারণ ভদ্রলোকের মত 
থাকেন । বাটার ছেলেদিগকে সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় 
ইংরাজী শিক্ষা দেন, নিজেরাও রেলে, জাহাজে যাতার়।ত কালে 
এবং সময় মতে হ্যাট, কোট, বুট পরেন, পঞ্চ “ম” কারের কোন- 
টাতেই অরুচি নাই। মামল।, মোকদ্দম|, ফৌজদারী, জালি- 
য়াতী সকলই প্রয়োজন পড়িলে করিতে বিশেষ পটু। কিন্তু 
শি্য বাড়ী যাইবার সমর, একটু ফেঁঁট| তিলক কাটিয়া বাধিক 
আদায় করিতে চব্ব্য, চুষ্য, লেহা, পেয়, নানা উপচারে উদর পুর্ণ 
, করিতে বিলক্ষণ অভ্যস্ত । শিষ্কের আধ্য।ত্মিক উন্নতি বলিয়া একট 


বঞ্চনা বাবসা। ১১৫ 


পদার্থ আছে, ইহারা তাহা কল্পনায়ও একবার মনে "আনেন না। 
নিজেদেরও, পুবেবই বলা হইয়াছে, শিষ্য প্রসাদা একটু জমি জমা 
বা তালুক আছে; তাহাদ্বরাই বাবুর-ভালে জীবিকা নির্বাহ হইয়া 
যায়। উহাদিগকে বাহাদৃষ্টিতে গুরুদেব বলিয়া মনে হওয়া দূরে 
থাকুক, গায়ের জামা খুলিয়া অতিকষ্ট্রে১র কোমরে লগ্ন জীণ- 
মলিন পৈতা৷ বাহির না করিলে বাঙ্গন বলির। বোঝা-ই একান্ত 
কঠিন সমস্তা। হইরা পড়ে । ইহাদের হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট 
শোভা পায়,-এবং সাহেবী হোটেলেও অনেক সময় সান্ধ্য 
ভোজ সম্পন্ন হইয়া থাকে । শিষ্যের সম্পত্তি অপলাপ করিতে 
ইহারা বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হন না, এবং প্রয়োজন পড়িলে বিষ 
প্রয়োগে ইহাদের কেহ কেহ শিষ্যের প্রাণ বিয়োগ ঘটাইতে ও 
পশ্চাপদ নহেন। এবিধ দৃষ্টান্ত বোধ হয় অনেকে জানেন ; 
কারণ বরিশালে কীন্তিপাশার এই শ্রেণীর খিষ-প্রয়োগে শিষোর 
তব-লীলা শেষ করিবার কাহিনী ভাটমুখে দেশে বিদেশে 
প্রচারিত। যদি কোন ভক্তিমান্‌ ভূসম্পত্তিশালী সমৃদ্ধব্যক্তি 
এই শ্রেণীর কোন গুরুকে মৃত্যু সময় তাহার পুক্র সাবালক 
হওয়! পর্ধ্যস্ত তীহার সম্পত্তির ট্রার্টি করিয়া যান, তাহা হইলে 
হয়ত গুরুদেব তাহার মৃত্যু হইতে না হইতেই এমন 
একটি জাল উইল তৈয়ার করিবেন যে, তাহাতে কোন 
সর্তে লেখা থাকিবে, উইল কর্তার বর্তমান পুল্রের স্বৃতুু হইলে 
সমস্ত সম্পত্তি গুরু পাইবেন। ইহার পর এই জাল উইলই 
প্রকৃত বলিয়৷ সাব্যস্ত হইলে, ইনি স্বভাবতঃই যত জ্বরে 
সম্ভব বালকটির প্রাণ-বিয়োগ-ব্যবস্থার. চেষ্টা 'পান।, 


১১৬ সমাজ-চিত্র। 
এবং শ্টাহার স্থাবর অস্তাওর সকল সম্পত্তিই যথা 
সাধ্য লুন করেন। যদিও বা এ পিতৃমাতৃহীন বালক, 
এমন প্রীণনাশের চেষ্টাসত্বেও একমাত্র ভগবানের কৃপায় 
প্রাণে বাঁচিয়া যায়, তথাপি সাবালক হইলে তাহার বৈষয়িক 
অবস্থ। এমন হয় যে, তাহাকে চক্ষে অন্ধক।র দেখিতে হয়। 
এইশ্রেণীর গুরুদের আরও বহু কীন্তি আছে । আ'মাদের 
দেশে অধিকাংশ শিষ্যবর্গ এই সকল জানিয়া শুনিয়াও 
তাহাদের প্রাপা, ধন্জ্রভয়ে, প্রতিবংসরই যোগাইতেছেন। 
রাজসংস্করণের গুরুদিগের মধ্যে সান্তিক ভাবাপন্ন সলৌক 
একটিও নাই, আমি এমন কথা বলিতেছিনা 4 কিন্তু তাদৃশ 
দুললভজকুনর দর্শনলাভ নিতান্তই সৌভাগাসাপেক্ষ। পাঠক 
রাজসংক্করণের কুল-শুরুর মুর্তি দেখিযাছেন ; এইবার 
বিরুতদশাগ্রস্ত 'স্থলভ সংস্করণের কুল-গুরুর মুত্তি দেখুন । 
উহার। প্রায়ই অভক্ষ্য ভন্ষণ করেন না, বাহক বিশেষ 
বিলাসিতাও ইহাদের নাই । ইহারা ব্রালণের আচার [7000]8 
মাফিক বুঝিয়া একরপ নির্ববাহ করেন। মন্ত্রকপের বা 
গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা আক্ছিকের সময়, হয়ত বৈষয়িক চিন্তা করেন, 
কিম্বা “অলক্ষিতে কোন আক নিমজ্জিতা সুন্দরীর দিকে 
একটু কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া লন 1” 

ইহাদের, মধ্যবিৎ অবস্থার,ভদ্রলোক ও সহরের ব্যবসারী 
সাহা! মহাজনদের বাটিতে, বড় আদায় উশুল হইয়া থাকে | 
আবার এই শ্রেণীর অনেকে বেশ্যামহলে মন্ত্র দান করেন 
এনং ইহাতে তাহাদের বিলক্ষণ লাভ হয়। তৈজসপত্র, 
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নৃতন তসরের কাপড়, সোণার আংটি গুরু পত্তীর স্বর্ণ অলঙ্কার, 
অনেক সময় বাড়ীতে দালান, এবং বাড়ীর পুক্রিণীতে বাঁধান 
ঘট পধ্যন্ত হইয়৷ যায়। ইহারা, ভিজা বিড়ালের ন্যায়, 
ধীরে ধীরে বেশ করিয়া অ।পনার পশার প্রতিপ্রত্তি করিয়া লন । 
পূর্ব্বোল্লিখিত গুরুদিগের ন্যায় ই হারাও আম ও ইলিশ মতস্যের 
সময়ই সাধারণতঃ শিষ্য গৃহে উপস্থিত হন। ইহাদের শাস্ত্রে 
বিশেষ কিছু দখল নাই। সাধারণ পুজার মন্ত্র ইত্যাদি 
কণস্থ রাখেন। 

ভারতে যে এইরূপ কত গুরুজী, পরমহংস, স্বামিজী, 
ব্রহ্মচারী, মোহন্ত ও কর্তাভজার দল আছে, তাহার হয়স্তা 
নাই। ফাকিবাজাই ইহাদের ব্যবসার । নিকৃষ্ট রকমের 
ভোগ-স্থখ বা কাহারও পাশব-স্খই জীবনের লক্ষ্য | 
দেব-মন্দিরে বা আশ্রমে, মোহন্তদের, স্বামিজীদের, এবং কর্তা- 
ভজাদের, সেবাদাসা, দেবদাসী ও ভৈরবীদের ' কথা সকলেই 
জনেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের শিষ্যেরা নাকি বিবাহ 
করিয়া, স্ত্রী রজন্বলা হইবার পুর্বব পধ্যন্ত গুরুগুহে রাখিয়। দেয়, 
এবং রজন্বলা হইলে, গুরুকে প্রথমে ভক্তিভাবে ভোগের নিমিত্ত 
দিয়া, তৎপরে শিষ্য, গুরুর প্রসাদ স্বরূপ, স্ত্রীকে বাড়ীতে 
লইয়। যান। ধন্মের নামে অধিকাংশ স্থলে কিরূপ নরকের 
জোত প্রবাহিত হয়, কিরূপে ধন্মের অনুরোধে কখন কখন 
ধন, মান ও সর্ববস্থ এমন কি, সকলের উপর লোকের সুচরিত্রেরও 
বলিদান হইয়া যায়, পাঠক, বোধ হয়, এখন সম্যক্রূগেই, 
তাহা হৃদয়জম করিতে পারিতেছেন। ধর্মই আমাদের 





১১৮ সমাজ-চিন্তর | 

একমাত্র আশা ভরসা, ফন্মেই আমাদের মনুষ্যত্বের ভিত্তি ও 
ভবিষ্যতের উন্নতি-সোপান প্রতিষিত। যদি আমরা কখন 
উন্নত-হই, তবে সে প্রকৃত ত্যাগে হইবে ; ভোগে হইবে না,__ 
সত্য দ্বারা হইবে, কপটাচারিতা বা ভগ্ামি দ্বারা হইবেনা । 
যদি আমাদের সেই ধন্মের গোড়াঘরেই গলদ থাকে, তাহা 
হইলে ত আমাদের আর কোন আশ! ভরসাই নাই। ধর্মের 
নামে এইরূপ ফাকিবাজি যদি চলিতে থাকে, তাহ। হইলে 
পরিণাম যে কি শোচনীয় হইয়া পড়িবে, তাহা চিন্তা করিলেও 
মন প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়ে । এক দল ভগ হাল ফ্যাশনের 
সাধু সাজিয়া, একদল নিষ্বন্্া গাজাখোরের দল গঠন করিয়া, 
কতকগুলি স্ত্রীলোককে অধোগতির পথে টানিয়া লইয়া 
সমাজের অর্থ শোষণপুর্ববক ফাকিব্যবসায় চালাইবে, আর 
দেশের লোক উদাসীন ভাবে একপার্খে সরিয়া রহিয়া অলস 
ভাবে নিদ্রা যাইবে, ইহ! বড়ই দুঃখের বিষয় ও লজ্জার কথা । 
বস্তৃতঃই, ইহারা সমাজের ও দেশের সর্বনাশা-_-আততায়ী 
রূপে দণ্ডাহ। | 


শ। ভ্ডাশ্ু বা ও শ্তব্িউজ্ল সম্প্রঙগাম্্র। 


যাহার! ধন্ম্ের পবজ! উড়াইয়। ধন্মের নামে বঞ্চনার ব্যবসায় 
করিয়। বেড়ায়, সেই পেশাদার গুরুদিগের ধরন্মীভিনয়ের প্রকার 
ও প্রক্রিয়া যথাসম্ভব প্রদর্শন করা হইয়াছে, ইহার পরে আর 
একটা বকধর্মী সম্প্রদায়ের কথাও প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা 
আবশ্যক । এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ভাক্ত বা ভক্তবিটল 
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নামে অভিহিত.-করা যাইতে পারে। ইহারা ষথার্থ ধার্মিকের 
প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকৃত সাধুতার প্রত্যাশী নহে। 
ইহারা ধর্ম চাহে না, লোকে ইহাদিগকে সাধু ধার্মিক 
বলিয়া বুঝিলেই, ইহাদের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতৃপ্তি হইয়া থাকে । 
ইহাদিগের মধ্যে কদাচিৎ কাহারও কাহারও ধার্মিক সাধু বা 
সজ্জনরূপে লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়া কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির 
দুরভিসন্ধিও থাকে, কেহ কেহ শুধু ধাম্মিকরূপে প্রতিপন্ন হইলেই 
আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে । ইহার! অনেক স্থলেই প্রণামী 
বা চর্বব্য, চৃষ্য লেহা পেয় আহারের কাঙ্গালী নহে । ইহারা শুধু এই 
চায় স্ত্ব, লোকে ইহাদিগকে ভক্ত বলিয়া সম্মানও শ্রদ্ধ। প্রদর্শন 
পূর্বক চরণে লুটাইয়৷ পড়,ক। ইহাদের তিলক, ফৌঁটা, তসরের 
কাপড় বা রক্তচন্দনের ফৌটা ও রুদ্রাক্ষের মালা ভস্ম ত্রিপুণ্ড.ক 
ইত্যার্দি বাসা সাজসজ্জার যথেষ্ট ঘটা থাকে, এবং ইহারা জপতপাদি 
ধন্মের প্রদর্শন যোগা সমস্ত ব্যপারই দশজনের সমক্ষে বেশ 
ভক্তের অভিনযপুর্ববক সম্পাদন করিতে ভালবাসে । এই শ্রেণীর 
ভক্তবিটল প্রায় সমাজের সকলশ্রেণীর লোকের মধ্যেই আছে; 
কিন্তু অবস্থাপন্ন জমিদার, তালুকদার বা ব্যবসায়ী ধনী মহাজন 
শ্রেণীতেই ইহাদিগের সংখ্য। কিছু বেশী। ইহারা একদিকে 
থলিয়াতে-হাত দিয়া দশ জনকে দেখাইয়া বিড় -বিড় করিয়৷ জপ 
করিতে থাকেন ; অন্যদিকে, বিষয় কাধ্য, মামলা মোকদমার 
এবং কোন্‌ বিধবা বা কোন্‌ পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের 
সম্পত্তিটুকু কি ভাবে. অনায়াসে কাঁড়িয়া লওয়! যাইতে পারে, 
তাহার আট ঘাট বন্ধন ও যুক্তি পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হন। 


৯২০ ৃ সন!জ-চিত্র। 


ইহদিগের কেহ মুখে কালী কালী তারা তাঁরা অথবা! কালী- 
কুলকুগুলিনী মা বলিয়া মাঝে মাঝে হুষ্কার ছাড়েন, ও ছিপকোষ 
( কোবাকোষী ) ফুল বেলপাতা ইত্যাদি লইয়া প্রাত্যহিক পুজার 
লেক দেখান জমকাঁল অভিনয় করেন, আর সেই সঙ্গে কোথায় 
লাঠিয়াল পাঠাইর়া নূতন চর বা বেদখলি জমা দখল করিবেন 
তাহারও পরামর্শ দিতে থাকেন-_কিংবা চরমুখে কোথায় কোন্‌ 
বিধবা কোন্‌ কুলে কালি দিয়া কলঙ্কিনী হ2য়াছে, তাহাও 
মিটি মিটি নেত্রে ঈষৎ হাসির! শ্রবণ করিয়া লন। অথবা 
অমুকের ' সর্বনাশ হউক, অমুক নির্ববংশ হউক, এই মন্ত্রে 
ইব্টদেব বা ইঞ্টদেবার চরণে পুপ্পাঞ্জলি প্রদান ক্লুরেন। 
এই ভক্তবিটল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দুই একটা খুব 
পাকা রকম দাগী চোর বা বদ্মায়েশ না থাকে, তা নয়, তবে 
তাহ।দের সংখ্যা অতি কম। বিশেষতঃ আমি যে শ্রেণীর কথা 
বলিতেছি, উহারা এ শ্রেণী ভুক্ত নহে। যাহারা এই শ্রেণীর 
চিত্র পাঠ করিতে চাহেন, তাহারা স্বীয় যোগেন্দ্রন্দ্র বস্তু 
মহাশয়ের “নেড়। হরিদাস” পাঠ পি | ধনা সম্প্রদায় ছাড়া 
মধ্যবিন্ত অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে যাহারা ভক্তবিটল, তাহারা 
হরিসঙ্কীর্তনের আসরেই দশ।য় পড়িয়া, কিংবা চোখের জলে 
বুক ভাসাইয়া কিংবা লময়ে রাধাভাবে রাধার ন্যায় স্ত্রী“লোকের 
সাজে সাজিয়া, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়! নয়ন জলে খুব আসর মাতাইয়৷ 
তোলে ; এবং এইরূপে কিছু 'দিনের পর, তাহারা ভক্ত বলিয়া 
খ্য/তি লাভ করে,__তখন যেখানে সেখানে হরিসঙ্গীর্তনে যাইয়া 
ভক্তের অভিনয় পুর্ববক সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া 


বঞ্চন! ব্যবসা । ২0১২১ 


প্রত্যাবর্তন করে । লোকে ভক্ত বলিয়া সম্মান করুক, চরণে 
লুটাইয়া পড়,ক অথবা সাষ্টাঙ্গে ধুলায় গড়াগড়ি দেউক, ইহাই 
তাহাদের চরম আকাঙক্ষণ ও একান্তিক ইচ্ছা । 

ভক্ত :বলিয়া খ্যাতি রটিবার পরেই ৫ই সকল দুর্বল 
চেতাদের, কপটতার আশ্রর় লওয়া এক অপরিহাধ্য ব্যাপার 
হইয়া পড়ে। পুর্বেব স্বভাবতঃ যখন ভক্তির সঞ্চার হইত, 
তখন তাহার বাহ স্ফুত্তি ও লক্ষণও তজ্রপ হইত, ;_বিনা 
তদ্বিরে, বিনা চেষ্টার আপনি হৃদয়ের ফন্তুনদী প্রেয়ার 
রূপে দর দর ধারায় দুনয়নে বহিত; তৎপরে আবার 
বেই সেই, পূর্বের হ্যায় সাধারণ লোক ও সাধারণ ব্যবহার । 
কিন্তু ভক্ত নাম রটিবার পরে, ভক্ত বলিয়া সমাজে 
ভক্তি সম্মান ও শ্রদ্ধার পু-পাঞ্জলি পাওয়ার আস্বাদ পাইবার 
পরেত আর এ ভাব পোষণ করা চলেনা, তাহাকে তখন 
কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চবিবশ ঘণ্টা ই ভক্তি বা ভক্তে 
অভিনয় দেখাইতে বাধ্য হইতে হয়। বর্তমান সম্মান অব্যাহত 
রাখিতে বা উহার ক্রমপুষি সাধন করিতে, সে যাহা নয়__. 
তাহাও সে সাজিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ভক্ত হইতে দু, 
ঢারিটা মুখস্থ সংস্কত শ্লোক ও ছু চারিটা বাঁধি বোল চাল 
শিখিয়া সে শাস্তরজ্ঞ, বেদজ্ঞ এমন কি বেদান্তবাগীশ পর্যন্ত 
হইয়া উঠে। পাঠক, এখন দেখুন, স্বখ্যাতির মধুমদিলা 
পানে লোকের মাথা কেমন বিগড়াইয়৷ খায়, এবং সময়ে 
চরিত্রের কেমন একটা অধোগতি আনিয়া ফেলে। সেই 
জন্যই স্ীল্পকারেরা তক্ত কিংবা প্রেমিকরূপে আঙ্মপ্রকাশ করা 


১২২ সমাজ-চিন্র। 


বিষয়ে ভূয়ো-ভূয়ো! সাবধান করিয়া গিয়াছেন। শুধু হিন্দু 
সমাজে নয়, ব্রা্মপমাজেও ভক্তবিটলের সংখ্যা কম নহে। 
আমি ত্রাঙ্গধর্ম্ুক হিন্দুধর্্েরই একটা উচ্চত্তর জ্ঞানে সম্মান 
করি। ধাঁহারা এই সমাজের আদি প্রবর্তক, তাহাদিগকে ও' 
আমি তাহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা, জ্ঞানপিপাসা, বিশুদ্ধ ও নিস্বার্থ 
প্রেম, এবং 'ভক্তিপরায়ণতার জন্য সর্ববান্তঃকরণে প্রীতি ও শ্রদ্ধার 
মানস পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকি; এবং এখনও ধাঁহার! প্রকৃত ব্রাঙ্গ, 
তাহারা সকল সময়েই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু এখন যথার্থ 
ধর্মপিপাস্থর সংখ্য। পুর্ন হইতে অনেকটা! কমিরা আসিতেছে 
বলিয়াই যেন আশঙ্কা হইতেছে; বোধ হয়, তৎপরিপ্ডে 
ফ্যাশনবীরদিগেরই আবির্ভাব বেশী মাত্রার লক্ষিত হইতেছে। 
সঙ্গীত শ্রবণ, পোষাক পরিচ্ছদের ঘট] প্রদর্শন, হালফ্যাশনের 
কায়দায় চালচলন, আর চ্যায়ার টেবিল ট্ানিয়। ভগিনীবুন্দের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা ব্যতীত তীহাদের অন্থা বিশেষ কিছু করণীয় 
আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধন্মে যদি প্রকৃত আন্তরিকতাই না 
রহিল, তবে এই শ্রেণীর যুবকবৃন্দের অনুতাপের ভিতর দিয়া 
স্বর্গীয়জ্যোতি দর্শনের ভাণ না করাই ভাল । ধর্মের ভাগ দুষণীয় 
হইলেও, এই সকল ভক্তবিটল অনেক স্থানে ।নরীহ ও নির্দোষ 
এবং সামান্যরূপ দোষ। হইলেও, সমাজের পক্ষে তেমন মারাত্মক 
উপ্নসর্গ নহে। কিন্তু এক শ্রেণীর ভক্তবিটল বস্তৃতঃই বড় ভয়াবহ 
পদার্থ। কেহ কেহ কখন কখন ভক্তিমান্‌ ভগবন্তক্তরূপে 
প্রতিপন্ন হইয়া লোকের অন্তঃপুরে অবাধ প্রবেশের অধিকার 
লাভ করে 'এবং কালে মুগ্ধস্বভাবা-কুলল্লনাদের সঙ্গে 


বঞ্চনা বাবসা | ১২৩ 


অবৈধ ভাবে মেলামেশা করিবার সুবিধা পায়। কেহ কেহ 
ভক্তের বেশে চোর বা দস্থ্যর গুপ্তচর রূপে সম্পন্ন গৃহস্থের 
বাটার খোজখবর আনিয়া! লইয়া চোর দৃন্ন্যর ছুরভিসন্ধি 
সাধনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় । এই হেতুই বলি, ধন্মের 
ভাণও ভক্তি সম্পর্কে বিটলামি তিরোধান সর্ববথা প্রার্থনীয় ।' 


ভগবত আছিষ্ বব! ভগন্বত অন্ুগুহীত সম্প্রঙস্ত 
ও 


ভীহ বা! দেলচ্ছানে কসাই ভ্ক্তি। 


এইক্ষণ যাহাদিগের কথা বলা যাইতেছে, তাহাদিগকে 
কোন সম্প্রদায় ভূক্ত না বলিলেও চলে । কারণ, এই শ্রেণীর, 
লোক সংখ্যায় বেশী নহে। ইহারা পেশাদার গুরুও নহে 
অথবা সন্মান বা শ্রদ্ধার কাঙ্গালী ভক্তবিটল শ্রেণী ভূক্তও নহে । 
ইহাদের ঘুষখোর বা উৎকোচভোজী ঠাকুর দেবতা লইয়! 
দোকানদারী বা ফাকিবাজী ব্যবসা । ইহাদ্বারা কিছু উপাস্ক 
করিয়া সংসার চালাইবার বন্দোবস্ত করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য । 
ইহারা পূর্ববাহ্নে কোন নিভৃত স্থানে, কোন দেবদেবী যুথা--কালী, 
অষ্টভুজা, গোপাল, কালার্টাদ ইত্যাদি বিগ্রহের মুন্তি, মাটিরতলে, 
বা পুক্ষরিণীর তলে লুক্কায়িত ভাবে রাখিয়া আসে, তশপরে 
অকস্মাৎ একদিন লোক সমাঞ্জে সকলের নিকট বলে যে,' কালী 
অথবা ল্মষ্টভূজা ( অর্থাৎ যেমুপ্ডি' সে পূর্বে স্লাটির তলে বা 


১২৪ সমাজ-চিত্র | : 


পুষ্ষরিণীতে রাখিয়া আসিয়াছে ) আমাকে গত রাত্রিতে স্বপ্পে 
দেখা দিয়া বলিয়ছেন “আমি ( অর্থাৎ অমুক দেব অথবা দেবা ) 
অমুক স্থানে আছি, তুই আমাকে উঠাইয়া নিয়। রীতিমত স্থাপন 
পূর্বক পুজা অগ্চনার বন্দোবস্ত কর্‌; তোর্‌ অশেষ মঙ্গল 
হইবে, না করিলে তোর্‌ অকল্যাণ হইবে ইত্যাদি । সাধারণ 
লোকে যখন এই সকল কথা শোনে, তখন তাহার৷ 
উৎসাহে ও কৌতুহুলে কিরূপ ক্ষিপ্তপ্রার় হইয়। উঠে, তাহ। 
সহজেই অনুমের। তখনই তাহার। দল বাঁধিয়। এ স্বপ্নপ্রাপ্ত 
লোককে সঙ্গে লইয়! স্বপ্ন নিদ্দিষ্ট স্থানে যায় এবং অনুসন্ধান 
আরন্ত করে। বলা বাহুল্য যে, তাহারা সন্বরেই এ দেব 
বা দেবীমুত্তি উদ্ধার করিয়। যখারাতি স্থাপনের আয়োজন 
উদ্ভোগ করে। সাধারণের চক্ষে এইরূপ দেব দেবার মাহাত্ম্য 
অনেক বেশী । 
তাহারা সকলেই বিশেষ ভক্তি সহকারে পুজার হুলুস্থুলু 
বাধাইয়া দেয়। এখন যে ধূর্ত এই দেবতা পাইল, সেও তাহার 
দলের লোক ছ!র। সর্বত্রই দেবতার মাহাত্ব্য কার্তন করাইতে 
প্রবৃত্ত হয়। কিরূপে অমুক বাড়ার বড়কর্তা সোণার তুলসা 
বা বেলপাতা দিরা তাহার পু্রের আসন্ন মৃত্যুরূপ সন্ধট হইতে 
উদ্ধার পাইয়াছেন, কিরূপে, অমুক স্ত্রীলোক ঠাকুরের গায় এক- 
গাছি সোণার অলঙ্কার দিয়।, হারাণ ছেলে ফিরে পাইয়াছেন, 
কিরূপে দৃশট]কার ভোগ দিয়া কৈবর্তদের বাড়ীর বড়কর্তা একটি 
বড় মৌকদ্দমা জিতিয়।ছেন, এই সকল কাহিনী জন সাধারণে 
কৌশলক্রমে প্রচারিত হইতে থাকে । ইহার পরে, নানা স্থান 
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হইতে ঠাকুরের সেবার জন্য অজজ্র অর্থ ও ভোজ্য ইত্যাদি সং- 
গৃহীত হইতে আরম্ত করে। আর, এ ধূর্তেরও উদ্দিষ্ট ব্যবস৷ 
রীতিমত চলিতে গাঁকে। ইহাদিগের প্রতি ভগবানের এই 
আকন্মিক স্বপ্নে কুপা অনেকটা আলিবাবার খোদার ছুস্তির মত । 
ম্টীরোদ বাবুর আলিবাবা নাটকের আলিবাবা! 'অনেক গুগুধন 
প্রাপ্ত হইয়া ছিল। এই ধনপ্রাপ্তির পরে বখন কাশিম একদিন 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঘষে, হারে আলি, তুই এত টাকা পেলি 
কোথ। ? তখন আলিবাবা বলিল যে, “দাদা! খোদ দিয়াছেন” তখন 
কাশিম অতি সন্দেহের সহিত ক্রোধবাঞ্তক স্বরে বলিল, হা 
খোদা দ্রিয়াছেন ! এভ আমীর ওমরা প'ড়ে রইল, এই আমি 
পড়ে রইলুম, খোদা আর কেউকে পোলে না, খোদা কিনা শেষে 
খুঁজে খুঁজে তোর সঙ্গে ছুন্তিগিরি কর্তে গেল। ইহাদিগেরত 
খোদার সঙ্গে ছুশ্মি হইবার কথা কোনদিনই নাই, তবে চিরদিনই 
ইহাদের সয়তানের সঙ্গে ছুত্তির বিলক্ষণ সম্ভীবনা আছে। 
ঘাহাদের পেটে বড় বেশী ক্ষুধা, অতান্ত অভাব ও অনার, 
তাহারা লোভ সামলাইতে না পারিয়া সহজেই ধরা পড়িরা যায়. 
স্তর: ব্যবসায় ও প্রায় বন্ধ হইয়া আসে । আর বাহাদের ত্বস্থ ৃ 
ভাল, হঠাশু লোভে পড়িয়া! বেশী খাইবার চেষ্টা করে না, তদ্ির ' 
তালাফীর জন্য বা বিজ্ঞাপনের জন্য রীতিমত কটা স্থায়ী 
[:5:401505৩7 রাখে, তাহাদের এই ব্যবসা বেশ চলিতে 
থাকে । 
আজকাল যদি কোন সেবাইতের দেব দেবী সহক্ে বা বন্দরে 
স্থাপিত থাকেন, আর যদি কোন রূপে তদ্বির/-পূর্ঘব কু দেব 
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দেবীর মাহাআ্য কথা স্থকৌশলে প্রচারদ্বারা জন-সাঁধারণের মনে 
ভক্তি বিশ্বাস একবারে স্থুদৃঢ় করিয়া দেওয়৷ যায়, তবেত আর 
কথাই নাই, তাহাহইলে প্রকাণ্ড মুনাফা বা আয়ের সম্পত্তি 
তাহার করায়ন্ত হইল বলা! যাইতে পারে । একবার এই ঝোত 
বহিলে, আর বেগ পাইতে হয়না । আমি পুর্বেরবই বলিয়াছি,__ 
স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার উপযোগী বিদ্যা! বুদ্ধি ও শক্তি রাখে 
এরূপ লোকের সংখ্যা বড় কম--পোনর আনা লোকেই জ্বোত 
মুখে তৃণের্‌ন্যায় “চর্বিবিত চর্ববণ” আোতে ভাসিয়া চলে,__মেষ- 
পালের হ্যায় যেমন দেখে, চক্ষু বুঝিয়া তেমনই করে। এই 
সকল দেব দেবীর মন্দিরে ঢুকিলে সান্তিক ভাব অপেক্ষা তথা- 
'কার নানা শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সাধনের জঘন্য প্রয়াসই 
সর্ববাগ্রে দর্শকের চিন্ত ক্লিট করিয়া তোলে । যেখানে কালিকা 
দেবীর অর্চনা হয়, সেখানকার বলিদানের নিরন্তর রুধিরসিক্ত 
মৃত্তিকাস্তপীকৃত বলির মৃত পশুরক্তের ছুঃসহ পৃতিগন্ধ, মাছির 
ভন্‌ ভন্‌ শব্দ ইত্যাদি একত্র মিলিয়া শিক্ষিত দর্শকের মনে 
দেবস্থানে স্ুঘমার পরিবর্তে, কসাইখানার ভীষণত্বই অধিকতর 
রূপে আনয়ন করে| অনেক স্থলেই মানসী বূলির পাঠার 
মন্ত্রক কালীবাড়ীর ব্রাঙ্গণদিগের প্রাপ্য এবং পশুর শরীরটা, 
যিনি মানসী দিয়াছেন, তীহার প্রাপ্য। ইহার ফলে, কালী- 
বাটীতে যিনি পাঠা কাটেন, তিনি পাঁঠার মস্তকের সঙ্গে যতদূর 
'পরিমাণ বেশী মাংস রাখা যায় তছুদেশ্ঠে গলার উপর কোপ 
মারিবার পরিবর্তে পাঁঠার বক্ষ দৃষ্টে কোপ মারেন। পাঠক, 
ইহাদের,এই কসাই বৃত্তির কর্থা চিন্তা করুন;_তীর্থস্থানের বা 
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দেব দেবীর, কি পীঠস্থানের মহিমা, প্রতিনিয়ত অগ্পান চিত্তে 
এইব্ূপ কসাই বৃত্তি অনুষ্ঠান করিয়া, কিরূপে ইহারা নষ্ট 
করিতেছেন, তাহাও ভাবির! দেখুন। এই সকল স্থান কসাই 
খানার মত মাংস বিক্রয়ের প্রধান আড্ডা । যাহারা প্রচুর 
পরিমীণে সন্দেশ ইত্যাদি ভোগ দেন, তীহারাও নাম মাত্র 
প্রসাদ পাইয়া চলিয়া আসেন । তীর্থ স্থানেই আজ কাল, 
বদমায়েশের আড্ডা জুয়াচোরের খেল! ও বঞ্চনা ব্যবসায়ের 
সহস্ম রকম প্রণালী । . 

তীর্থস্থনে পাগুদের স্থৃফল দেওয়ার অত্যাচারের কথা, 
মোহন্তদিগের কাম ভোগ-বিলাসিতার বিবরণ, এবং পীঠস্থানের 
নিকট সেবাইত বর্গের মগ্ঘ-পানে-নিঘুণিত-লোচনে তীর্থ যাত্রী 
ধিগেরহইতে আদার উশুলের ফিকির ফন্দি, কাহার অবিদিত ? 
দেশের অজ্ঞানান্ধ স্ত্রী লোকেরাই এবং তত্তল্য পুরুষেরাই.এই 
সকল স্থানে বেশী মাতিয়া থাকেন, এবং জুয়াচোরদের ব্যবসা- 
যেরও দিন দিন যে শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে । যাহারা গভর্ণমেন্টের | 
কর্মচারী, জমিদারী আমলাবর্গকে উৎকোচ বা ঘুষ দিয়া 
কোন কাধ্যোদ্ধার করিতে অভ্যস্ত বা: উৎস্থক, অহ 
প্রায়শঃ ঘুষ দিয়া দেবতা বশ করিবার ঢুরাশায় মুগ্ধ। 
যাহারা, কবুতর পাঁটা বা ভোগ মানস করিয়],'রা ঘুষ 
দিয়া ঈশ্বরের বিশেষ করুণা আকর্ষণ করা সম্ভবপর. মনে 
করিয়া তদর্থ চেষ্টা করে, তাহারা কিরূপ, মূর্খ ও /অর্ববাচীন, 
শিক্ষিত লোকদিগকে তাহা বলিয়া বুঝান নিষ্পায়োজন। বস্তুতঃ 
ধরনের নামে পৃথিবীতে যত অধূন্মের লোম হর্ষণ ব্যাপাবের 
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অনুষ্ঠান হইয়াছে, এমন আর কিছুতেই হয় নাই। সাধারণতঃ 
তীর্থস্থানে বেরূপ ছুঙ্ছিয়াসক্ত লোকদের পাক।পাকি আডউড।ই 
দেখা যায়, এমন আর অন্য জায়গায় দেখা যায়না । হা ধর্ম! 
তোমার নাম করিয়া অধন্মগও কত প্রকারে কত নামে কত 
সাজে পৃথিবীর পৃষ্ঠ কলঙ্কিত করিতেছে । 


হণফ্ক্যা্পন্সেক্ ভিল্ষ|1 
অর্থাৎ 
মাজ্জিত রুচির ভিক্ষারৃত্ভি। 


এ দেশে কতকগুলি লোক ধন্মের নামে ভিক্ষা করিত; 
এখন্ন ও করে। হিন্দু বৈরাগী বৈষ্ণব, বাউল এবং মুসলমান 
ফকির ও মস্ষিলআসান ইত্াদি; ইহারা ভিক্ষাব্যবসায়ী। 
ইহাদের"প্রকার, প্রক্রিয়া ও ভিক্ষাবৃন্তির অপব্যবহারের বিষয় 
যথাস্থানে পূর্বেবই উল্লেখ করা হইয়াছে । অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, 
আতুরুও অন্নক্লিষট ছুঃস্থ জনেরাও প্রত্যক্ষভাবে ধর্্দের নামে না 
হইলেও দয়ার ভিখারী রূপে লোকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া 
থাকে । ইহাদের কথা এবং কিরূপে মাঝে মাঝে দুষটদুর্বব্ত্ত 
লোকের! পঙ্গু, আতুর ও অন্ধের ভাণ করিয়া এ সকল কৃপার 
পাত্র ছুঃখীদিগের প্রাপ্য অংশের উপর বাটপারি করিয়া বঞ্চনার 
ব্যবসায় চাল[ইতে অগ্রসর হয়, সে কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ 
করা *হ্ইল। আর এক রকমের ভিক্ষা--কাজীর মাগন, 
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মাদারের বাঁশ ও গাজনের ভিক্ষা ইত্যাদি। এই সকল ভিক্ষা 
ব্যৰস! পুরাতন । এই সকল ভিক্ষাব্যবসারীর জন্য এখন আর দেশে 
সকলের ছ্বার উন্মুক্ত নহে । অনেকেই এখন এই শ্রেণীর ভিক্ষুক 
উপস্থিত হইলে খাটিয়! খাইবার জন্য ভাবশূন্য শু উপদেশ দানে 
পরিতৃপ্ত করেন এবং অন্ধ, আতুর ও অক্ষম ব্যক্তিদিগকে অনাথ 
আশ্রম ও কুষ্ঠাগারের পথ দেখাইয়া দিয়া রিক্তহস্তে বিদায় দেন। 
কিন্তু হালফ্যাশনের ভিক্ষাবৃত্তি এই শ্রেণীর নহে, উহাতে 
দেশীয়ভাবের বিন্দুবিসর্গও পরিলক্ষিত হয় না । হালফ্যাশনের 
সমস্তই বিলাতী ও সাহেবী কায়দায় মার্জিত রুচিতে অনুষ্ঠিত 
হয়; ভিক্ষার্টি বাদ যাইবে কেন? ভিক্ষা এখন" বিলাতী 
কায়দায় হইতেছে । এই শ্রেণীর ভিক্ষুকের দুলে অনেক শ্রেনীর 
অনেক সাজের লোক দেখা যায়। কেহ বা নগ্নপদ, কেহ 
বা “চটা সওয়ার” কেহ বা হ্যাট-কোট বুটে সজ্জিত! কিন্তু 
সকলের হাতেই ভিক্ষার খাতা থাকে । ইহার! কেহ বাঙ্গালায়, 
কেহ ইংরাঁজীতে লেখা, কেহবা 175,109: দ্বারা টাইপ 
করা খাতা বা ভিক্ষার প্রীর্থন৷ পত্র লইয়া বহির্গত হয়। 
অনেক স্থলে ইহাদের ব্যবসায়ই এই । ভিক্ষাযাক্নীপত্রে, 
সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, ভিক্ষুকের শোচনীয় অবস্থার 
কথা এবং তাহার দান পাইবার উপযুক্ততার কথা লিখিত 
থাকে এবং তাহার নিন্মে অনেক গুলি নাম, সত্য হউক আর 
মিথ্যা হউক, স্বাক্ষর কর! থাকে এবং নামের বিপরীত দিকে: 
কাহারও নামে ছুই টাকা কাহারও নামে এক টাকা, কাহারও' 
নামে আট আনা, কাহার ও নামে ছুই আনা, উতুল চৌওয় 


১৩০ সম1জ-চিত্র। 


দৃষ্ট হর । যিনি যখন যাহা দেন, তাহা প্রায় নাম স্বাক্ষর 
করিয়! এবং সেই দানের অঙ্ক খাতায় উল্লেখ করিয়া দেন। 

এক পয়সা দান করিলেও এ কালের যুগধন্ম্নে দাতার নাম ও 
দানের অঙ্ক প্রকাশের ব্যবস্থা সর্বত্রই আছে। যাহারা হ্যাট, 
কোট বুট পরিয়া আসেন, তাহাদিগকে আর সাধারণ ভিক্ষুক 
বলা চলে না। তাহারা ভিক্ষুক সাজে সভ্যভাবে ডাকাতি 
করেন। কারণ, তাহাদিগকে আর ২।৪।৫ টাকা দিলে চলে না। 
তাহাদের সই স্থপারিসের জোর বেশী,বিদেশী বুলির কায়দ। বেশী, 
তাহ।দিগের বড় মঙ্ক ন। হইলে পেট ভরিবে কেন? স্কুলে 
নাম কাটা গিয়ছে ব। যাহার নাম মাত্র আছে, কিন্তু রাস্ত।র 
ঘুরিয়া দল বাঁধিয়া খেলা করিয়া বেড়ানই যাহাদের প্রকৃত কাজ, 
এমন ছেলেরাও অনেক সময় এরূপ ছাপান কাগজ সাহায্যে 
ফুটবল বা ক্রিকেট ক্লাবের দোহাই দিয়া চাদা আদায় করিয়া 
বেড়ায় । সংবাদ লইলে ব। অনুসন্ধান করিলে তাহাদের ক্লাবের 
নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। বালকদের কথা দূরে থাকুক, 
সভ্যতার আবরণে গা ঢাক। দিয়া দেশ-সেব' বা দীন দুঃখী সেবার 
নাম দিয়। সমাজে যে সকল অর্থ চাদার খাত দ্বরো সংগৃহীত হয়, 
তাহার ব্যয় বিষয়ে সন্তোষজনক হিসাব চাহিলে অনেকস্থলেই 
পাওয়া বায় না । ফল কথা, অর্থের অনেক সময় অপবায় হইয়া 
যায়। ধাহাদিগের কৃতিত্র অথবা বীভাদের কর্তৃন্নাধীনে ঈদৃশ 
অর্থের কিয়দংশ অপব্যয়িত হয়, তাহারা প্রায়ই দেশের মান্য 
গণ্য লোক কিংবা! দেশের নেতা বলিয়৷ প্রসিদ্ধ ; সুতরাং কেহ 
কোন কথা তোলে না--মনের ক্ষোভ নীরবে হজম করিয়। ফেলে । 


বঞ্চনা বাবা । ১৩৯ 


দেশের কল্যাণার্থ সংগৃহীত অর্থ হইতে যে কত টাকা সো! 
লিমনেড্‌, বরফ, পান, চুরট, মিঠাই মণ্ডা এবং সিগারেটের ধূমের 
সহিত উড়িয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। ধাঁহাদের ভোগে এই 
সকল ব্যয়িত হয়, তাহারা প্রায় সকলেই সক্ষমব্যক্তি_-তীহারা 
যে কেন সাধরণের নিকট হইতে সংগৃহীত:অর্থের কিয়দংশ যাহা 
অন্য দশ প্রকারে দেশের কাজে লাগিতে পারিত, নিজদের 
বিল(সভোগে ব্যয়িত করিয়া তৈলাক্ত মস্তকে তৈল মাখিয়৷ 
থাকেন, তাহা আমাদের স।ধারণ বুদ্ধির অগম্য। অবশ্যই সত্যের 
অনুরোধে ইহা বলা আবশ্বাক যে, দেশের সমস্ত জন-প্রিয়-লোঁক- 
নায়কই, সাধারণের অর্থ অপব্যয়িত হইতে দেখিয়।ও, উদাসীন 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, এবং ততপ্রতিকারে যথোপযুক্ত 
যত্বু চেষ্টা করেন না; অথবা তীহারা নিজেরাই অসদভিপ্রায়ে 
ইহ1 করেন, আমি এমন কথা৷ বলিতেছিনা । হয়ত অনেকস্থলেই 
তাহাদিগের চক্ষে ধুলি দিয়া নিন্মস্থ বিশ্বাসভাজনজনেরা 
বিশ্বাসভঙ্গরূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান পূর্ববক, তীহাদিগের 
স্থনাম ও নির্মলযশে দুরপ্নেয়. কলঙ্ক প্রক্ষেপ করিয়া 
সারিয়া যাঁয়, কেহই তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক মনে 
করেন না। এই লজ্জাজনক বিপরিণামের প্রতি সুযোগ্য নেতৃ- 
পুরুষ ও দেশের সঙ্জনদিগের দৃষ্টি আকর্ষণার্থই সংক্ষেপে 
এ স্থলে ইহার উল্লেখ করা হইল । 
লগা খাভ1। | 
স্কুলের বালক বলিয়া কেন,আজ কাল চদার খাতা সর্বত্রই ।. 
উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব গ্রানী ভিক্ষারঝুলি হইল ট্রাদার খাভা। 


১৩২ পনাজ চিত্র 


চাদার খাতার মত পদার্থ অন্য কোন যুগে কখনও কোন ব্যক্তি 
কর্তৃক কল্পিত হয় নাই । দশলক্ষ কেন দান না কর, ঝুলির মুখ বন্ধ 
হইবার নহে ;__-এই ঝুলির অন্য নাম “আরও চাই” | যেখানে মধু- 
চক্র, সেই খানেই এই চাঁদার খাতার মৌমাছি ; ইহাদের নান৷ 
মুত্তি, নানারূপ কৌশল, নানারূপ গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি। কখনও বা 
ক।ণের নিকট ঝুকিয়। পড়িয়া, প্রিয়তমার মৃদু মধুর বাণীর ন্যায়, 
প্রিয্নভাষী সুচুর মৌমাছি, টাদার খাতার মধু আহরণ করিতে 
চেষ্টা পায়,-_-কখন বা বক্তৃতীর গজস্বিনী ভাষায় শ্রোতার মন 
বিগলিত করির।, চাদর খ।তায় মোটা অঙ্ক লিখিয়া, সহি করাইরা 
মধুলুঠন করিয়া থাকে । বাহার৷ ধনী অথচ বিগ্যাবুদ্ধি অভাবে 
“গোবর গণেশ”, অন্য সময়ে ঘ্বণা ও অবহেলার চক্ষে দোখলেও, 
চাদার খাতায় সই করাইবার উদ্দেশ্যে বন্তৃতামণ্ডপে তাহাদিগকে 
সকলের সম্মুখের লাইনে যত্ুপুর্ববক বসান হয়। বক্তৃতা! অন্তেই 
চাদার খাতা লইয়া নেতৃবর্গ তাহ।র সম্মুখে অগ্রসর হইয় 
চাদার খতা সই করাইয়া একট। মোটা দাগের অঙ্ক আদায় 
করির। লয় । ইহ। ছাড়। যে কত ভাবের কত নামের টাদার 
খাত। অর্থসম্পন্ন বাক্তির বাড়াতে ঘূরির়া বেড়ায়, তাহার ইয়ন্তা 
নাই। সব্বশ্রেণীর দুঃখ ও অভাব মোচন কল্পে যাহা টাদার 
খাতায় দেওয়া হয়, ভার নিশ্চরই একটা সার্থকত। আছে । কিন্তু 
রিলাসপ্রবুন্ভির সন্তর্পণে যখন আবাহন ও বিসর্জনী-অভার্থনা ও 

সংবর্ধনা, ঘোরদৌড়, বল-পার্টি এমন কি প্লিস থানার বারোয়ারী 
কালীপুজা বা আদালতের আমলা বা প্যাদাগণের সরম্বতা 
পুজা উপলক্ষে বাই খেমটা নাচের আড়ম্বরে আহুতিদানের 


বঞ্চনা ব্যবসা । ১৩৩ 


নিমিক্কও াদা যোগাইতে হয়, তখন অত্যন্ত পুরুচ্মেও একটু 

গাত্রদাহ হইবার কথা । যেখানেই কোন না কোন রূপ 
বাধ্যবাধকতার ভাব,_ যেখানেই একের মন রক্ষা করা অন্যের 
বৈষয়িক হিসাবে অথবা লাঞ্নার ভয়ে প্রয়োজন, সেখানেই 
হাসিয়া হউক, অথব। চোখ রাঙ্গাইয়া হউক, চাঁদার খাত টাদ! 
আদায় করিয়া লয় । সকলেই জানেন, উপরিস্থ ব্যক্তির 
অনুরোধই নিনস্থ ব্যক্তির পক্ষে হুকুম বলিয়াই পরিগণিত 
হইয়া থাকে, স্থতরাং উপরিস্থ 'কম্মচারী হাকিম বা মনিবের 
প্রীত্যর্থে অধীন লোকদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় চাদার খাতায় 
অনেক সময় সই করিতে হয় । অনেক জমিদার, তাহাদের মেয়ের 
বিবাহ, পিতৃশ্রাদ্ধ, বাড়ীতে চকমিলান দালান নিন্মাণ, সখের 
থিয়েটর, বাইখেমটা নাচ কিম্বা উপাধি লাভ সম্পর্কে তদ্বিরী 
ব্যয়ার্থে নিরীহ প্রজার উপর .টাদা মাথট ধরিয়া রক্ত শোষণ 
করেন। আবার কেহ বা তাহাদের ভোগ-বিলানিতার অপব্যয় 
জনিত দেনা শোধ দিবার নিমিত্ত নিরীহ প্রজার উপর সেই ভার 
চাপাইয়া দেন। এই চাদ যখন সাধারণ শ্রেণীর লোকদের 
দ্বারা তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের উপর ধাধ্য হয় তখন 
ইহা নামান্তর ধারণ করে। তখন ইহার নাম হয়, “পরবী” 
“তহরী” বা দস্তরী বা বক্সিস্‌ ইত্যাদি । দোল দুর্গোৎসব 
কিংবা বড়দিন উপলক্ষে কাছারীর আমলা, প্যাদা, ' হাকিম 
বাবুদের চাপরাসী, স্থানীয় পুলিশ থানার কনেষ্টবল, এমন কি, 
পোষ্টাফিসের পিয়নের : পর্য্যন্ত পর্বির ধাক্কা আজকাল 
সামলাইয়! লওয়! বড় সহজ কথা নয়। তাহার পর মামল৷ 


১৩৪ সনাজ-চিত্র। 


জিতিলে ব। টেলিগ্রাফে সুখবর আদলে চাঁপরাসী এবং পিয়ন 
উভয়কেই বক্সিস্‌ না দিলে চলে না। 'এত্তিন্ন রেলপথে 
ভ্রমণকালে গাড়ী রিজার্ভ করিলে ফ্টেশনের কর্মচারিদের দক্ষিণা 
দিতে হয়। অবশ্য, এই সকলে যদিও বাধ্যবাধকতা নাই, তথাপি 
ভদ্রলোকের ছেলে হাত পাতিলে চক্ষুলজ্ভার খাতিরেও কিছু 
না দিয়া পারা যায় না। শুনিয়াচি, একবার আমারই একটি 
আত্মীয় ভদ্রলোক ষ্টেশনে যাইয়৷ কোন স্থানে টেলিগ্রাফ 
করিবার পর, তথাকার একটি ভদ্রলোক কন্মচারী তাহার 
নিকট কিছু প্রার্থনা করিলেন,__কিন্তু আমার আত্মীয়টি এই 
আট আনার টেলিগ্রফফ করিয়া কেন বখসিস্‌ দিতে হইবে 
তাহার স্ুসঙ্গত কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু 
ভদ্রলোক চাহিতেছেন__না দিলেও নয়, একটি ছু-আনী তাহার 
হাতে দিয়া লঙ্জায় তাহার দিকে মুখ আর না তুলিয়া ভ্রতলেগে 
চলিয়া আসিলেন | ভদ্রলোকটিও সন্থুষ্ট হইয়! চলিয়া গেলেন। 
দু-আন। ভদ্রলোকের হাতে তুলিয়া দিনে কিরূপ লজ্জা বোধ হয়, 

তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এখন, তহরী দস্তুরী পাইবার 
রোখ্‌ সকল সমাজেই কেমন” আকা রু]ুধিরূপে ঢুকিয়া 
পড়িয়াছে। সহরে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া, মা তরকারী কিংবা অন্য 
জিনিষ পত্র ক্রয় করিতে বাজারসরকার অথব! ভূত্যমহাশয়েরা 

তহরী দস্তুরী আদায় করিয়া থাকেন। মোট কথা, এ যুগে 
তহরী, দস্তুরী, টাদা, মাথট, পরবী ইত্যাদির ব্যবস্থা নাই, 

এমন কোন কর্ম বা ভাল মন্দ এমন কোন অনুষ্ঠানই 
নাই। এই অবস্থার কোন উপযুক্ত প্রতিকার আছে কি ? ঘুষের* 





বঞ্চন। ব্যবসা । ১৩৫ 


এই বিশ্বব্যাপী প্রচলনের সংবাদ না! রাখেন কে? সকলেই 
কোন না কোন সময়ে, কাহারও না৷ কহারও নিকটে এ বিষয়ে 
একেবারে হাতে কলমে ভুক্তভোগী হইয়াছেন। ঘুষ দেন 
নাই এমন লোক অতি বিরল। ৫ঘুষ” নামটা বড় ভাল 
নয়,কাহাকেও ঘুষ দিবার কথ! বলিলে তিনি হয়ত 
অপমান বে।ধ করিবেন; কাজেই ত(হাকে সভ্যভাবে মোলায়েম 
করিয়া! বলিতে হয় যে, আপনাকে “পান খাইবার নিমিত্ত 
আমরা ইহা দিলাম” । ঘুষে কার্য না হয়, এমন স্থান বা 
বিষয় প্রায় নাই বলিলেও চলে। অনেক সময় মোকদ্দমার 
তদ্বির করিতে “ঘুষ” ওরফে “ভাল-মান্ষি” অপরিহার্য বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। কোন কোন ইঞ্রিনিয়ার বাবুরা সরকারী 
বা ব্যক্তি বিশ্যের দালান এমারতের কাজ খারাপ করিয়া, 
রাজমিস্্রী . বা 0010-010দের নিকটে ঘুষ খাইয়া থাকেন। 
ফলে তাদৃশ িন্দিত দালান কোঠা অতি সন্থরে ভাঙ্গিয়া 


চুরমার হয়। 
আবার কোন কোন ইঞ্জিনিয়ার জলের কলের কাজে, 


মিউনিসিপালিটির কাজে, -পূর্তবিভাগের কাজে ঘুষ খাইয়। 
একেবারে লাল হইয়া যান-__মাঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া 
উঠেন। নতুবা আজ কালের এই কঠোর জীবন সংগ্রামের দিনে 
পাঁচ সাতশ টাকার চাকুরী করিয়া ষাহার! নবাবী চালে চলিয়া 
ছুলাখ পঁচলাখ টাক1 ৪1৫ বৎসরের মধ্যেই সঞ্চয় করেন, 
তাহাদের আয়ের সন্ভেষ জনক অন্য কোন পথ সাধারণের 
দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্য্যন্ত, নিঃসন্দেহরূপে তাহাদিগকে চোর বা 





১৩৩ সমাজ-চিত্র। 


প্রবর্চক বলিয়! সাব্যস্ত কর! যুক্তিবিরুদ্ধ নহে । আজ কালের 
দিনে এ আয়ে, এবং এই বাবুগিরির চালে চলিয়া, এত অর্থ 
সঞ্চয় চুরি ব্যতিরেকে আর কিছুতে হওয়া সম্ভবপর কি না, 
পাঠক তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। গবর্ণমেন্টের 
কমিসরিয়েট্বিভাগও চুরির এক প্রধান আড্ডা । অনেক 
লোক এই বিভাগে প্রবেশ করিয়া চুরির প্রসাদাৎ সামান্য 
বেতন ভোগী চাকর হইতে একেবারে মহাধনী হইয়া রাজা 
রায়বাহাত্বর হইয়া পড়েন। পুলিশ বিভাগেও এমন অনেক 
লৌক আছেন, ধাহারা, উৎকোচ গ্রহণের অবিচলিত অধাবসায়ে, 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিচারে দণ্ডিত হইয়া, শ্রীঘরে প্রেরিত 
হইয়াছেন 'ও' হইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে “পুলিশ” ও প্বুষ 
গ্রহণ” এই ছুটি শব্দ প্রা অন্বর্থতাবাচক, অভেদাত্বক, 
এই অতিরঞ্জিত বিশ্ববাপক কুখ্যাতি রটাইবার ও তাহা 
লোকের মনে বদ্ধমূল হইবার সহায়তা করিতেছেন! ফলে, 
কতিপয় ছুক্ক্িয়াসন্ত লোকদের জন্ত সগগ্র পুলিশ বিভাগের 
দুর্নাম হয় । পুলিশ বিভাগের কলঙ্ক স্বরূপ এই শ্রেণীর 
লোকদের ঘুষ গ্রহণের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত, এত বোধ হয় 
মার কোন বিভাগে নয়। কারণ, সংসারে ধত শ্রেণীর 
অপকন্মন হয়, তাহার প্রথম তদন্ত ভার ইহাদের উপরেই থাকে । 
ইহারা আবার ঘুষ না পাইলে অনেক সময়ে সত্য রিপোট 
দিতেও প্রস্তত হয় না; ফলে ইহারা দোষী কি নির্দোষ, 
দুই পক্ষ হইতেই ঘুষ খাইয়া থাকে । বলাবাহুল্য, যে.বেশী 
ঘুষ দিতে পারে, তাহারই অনুকূলে রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। 


বঞ্চনা বাবসণ | ১৩৭. 


রাজা মহারাজ। ও জমিদারের কন্ম্চারীগণের মধ্যে অনেকে এইব্প 
ঘুষ, ওরফে “ভালমান্ষি” ওরফে “পান খাইবার জন্য যকিঞ্ি” 
কিংবা বারবরদারি গ্রহণ করিয়। প্রার্থীর মতলব হাসিল করিয়! 
দেন। অনেক স্থান এমন আছে যে, তাহাদের মনস্তি না 
করিতে পারিলে, খোদ কর্তীর নিকট কাহারও ঘেষাই অসম্ভব ) 
গজারিগর পত্তন, জমিপন্তন, আগতখারিজ, জবর দখল 
সম্পন্তি ছাড়িয়া দেওয়া, মুলাহীন সম্পত্তি রেহাণ রাখিয়া 
জমিদার সরকার হইতে খণদান না খরিদ ইত্যাদি নানাবিধ 
কম্মেই তাহাদের “ভাল মান্যি” গ্রহণ করিবার স্থযোগ 
হয়। অর্থাৎ “স্বার্থসাধন” বা নিষ্পেষণ হইতে পরিত্রাণ, এই 
উভয়বিধ অবস্থাতেই তাহারা সাধারণ প্রজাবর্গের নিকট হইতে 
প্রণামী আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। প্রজাবর্গ নেক সময়ে 
মূল মালিককে না দিয়া, জমিদারের বা মহাজনের পুর্ণ আধিপত্য 
প্রাপ্ত, যথেচ্ছাচারী মানেজার, নায়েব বা দেওয়ান অথবা অন্য 
কর্ম্মচারীকেই নজর, ফল মুল, দধি, মাংস, মৎস্য ইত্যাদি সময় 
সময় স্বার্থসাধন উদেশ্যে ভেট দিয়া তাহার বা তাহাদের শ্রীতি- 
বদ্ধন করিতে প্রয়াস পায়, তাহারাও এবংবিধ পুজায় সন্তুষ্ট 
হইয়! জমিদার বা মহাজনের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া তাহাদেরই 
স্বার্থ উদ্ধার করিয়া দেন। এইরূপে অনেক স্থলেই সংস।রে 
“পরের ধনে পোদ্দারি” হইয়া থাকে । তীহারা তহরী দস্তরা 
সকল সময় না হইলেও কোন কোন সময়ে উহা ঘুষেরই নামান্তর 
রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন । এমন কি, আজ কাল কোন কোন 
স্থলে শিক্ষাবিভাগেও ঘুষ দিয়া পুস্তক পাঠ্য করাইতে হয়। 


১৩৮ সমাজ-চিত্র। 


অনেক ডাক্তার ফৌজদারী মামলায় সাক্ষ্য দিয়া কিংবা খুনী 
আসামীকে বাচাইবাব জন্য ফিকির ফন্দী করিয়া বিলক্ষণ 
ঘুষ খান । 

ঘুষের প্রভাবে ইহারা কাছারীতে ভাল মানুষকে পাগল, 
এবং প্রকৃত পাগলকে ভালমানুষ রূপে প্রতিপন্ন করিতে 
পারেন। ঘুষের ঝনতকারে ইহাদের নিকট হইতে মৃতকল্প- 
রোগীও, স্স্থকায় সবল এবং তরুণবয়স্ক বলিয়া জীবন বীমা 
করার জন্ সার্টিফিকেট পায়। আজ কাল অনেকস্থলে এমন 
হইয়াছে ষে, ঘুষ ব্যতিরেকে চাকুরীর পর্যন্ত যোগাড় হয় না। 
ইহা ষেন কেহ মনে না করেন যে, ঘুষ সকল সময়েই মুদ্রারূপে 
ব্যবহৃত হয়, ইহা ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্নরূপ ধারণ করে। 
বড় অট্রালিকা নির্ীণ করিয়া ব্যক্তি বিশেষের নামানুসারে 
বিশেষ কোন কন্মে উৎসর্গ, হস্তী, অশ্ব, গ।ড়ী, বনুমূল্য অলঙ্কার 
উপহার, খাসী, পাঠা, মুরগী, ডিম্ব, ফল মুল ভেট, এমন কি 
ব্যক্তিবিশেষে এক হাড়ি ঘীবা মধু বা এক পাতিল দিও ঘুষ রূপে 
প্রদত্ত হয়। মোট কথা, চাদির জুতা! যে ভাবেই আর যে রূপেই 
মার না কেন, মস্তক অবনত না করে এরূপ লে।ক অতি বিরল । 
ছোটকে পাঁচ, আর বড়কে পাঁচ লাখ বা কোটি এই প্রভেদ। 
এইরূপে একটি দুইটি করিয়া, আর কত উল্লেখ করিব ? 
কোন কোন হাকিম প্রভুর নিকটে অনেক তদ্বিরবীর চালাক 
বাঙ্গালী বাবু রামপাল বা মুন্সীগঞ্জ হইতে রীতিমত কদলী সরবরাহ 
পুর্বক অনেক মতলব হাসিল করিয়া থাকেন। ফলে, এই 
কদলীর প্রতিযোগিতায় অনেক কদলীবিহীন উপযুক্ত লোক 


বঞ্চনা ব্যবস1। ১৩৯ 


বিষয়ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট হটিয়া যান। কোন কোন ঘটিরাম 
ডিপুটি হোটেলে, মগ্য মাংস কারি কাট্লেটু প্রভাবে বিচার 
বিজাট করিয়া বসেন। পত্রিকাওয়ালা বড়লোকদের নিকট 
হইতে সুখ্যাতি বা বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার কল্পে সময় সময় 
বিলক্ষণ ঘুষ পাইয়া থাকেন । মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াও অনেকে 
জীবিকা! নির্বাহের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কোন কোন 
উকিল নাকি দুই পক্ষেই ওকালতি করিয়া দেড়! রোজগার 
করেন। এক পক্ষে প্রকাশ্যে অন্য পক্ষে অপ্রকাশ্ে কাধ্য 
করেন! ঘুষে ধনী লোকের সুবিধা, গরীবের প্রাণান্ত। আমি 
দেসকল বিভাগের কথা উল্লেখ করিলাম, সে সকল বিভাগে 
প্রকৃত সগলোক না আছেন এমন নয়। তীহারা নৈতিক 
চরিত্রে আদর্শস্থ'নীর় ও আত্মদধ্যাদ1! ভ্ঞানসম্পন্ন | কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, তাদৃশ উন্নতমনা লোকদিগের সংখ্যা অতি 
বিরল । 


অগক্ষি বা বঞ্ন]1 ব্যবজ্াম্েজ 
এলাকা বা কাবাক্ষে্র | 


যেখানে মধু, সেইখানেই মৌমাছি ; সেইখানেই মধু-মুগ্ধ মধু- 
লিহের গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি ও লেলিহান রসনা । মধু নাই 
কোথায় ? পল্প, গন্ধরাজ গোলাপ প্রভৃতি বড়'বড় ফুলেও 
যেমন মধুর প্রবাহ খেলে, তেমন বেলী, বকুল, যুঁই, 
প্রভৃতি ক্ষুত্র ফুলের বুকেও উহার ছিটা ফৌটা থাকে।, 
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বড় বড় মধুকর গুণগানে দিগ্বলয় মুখরিত করিয়া 
পদ্পপুকুর বা গোলাপ বাগান আলোড়িত করিয়া তোলে; 
আবার ক্ষুদ্র মৌমাছি ক্ষীণস্বরে গুণ গান করিয়া যুঁই 
বা চামেলী ফুলে চুমুকদিয়াই উহাদিগের ক্ষুদ্র মধুচক্রের 
জন্য মধু সঞ্চয় করিয়া লয়। 

সাংসারিক ব্যবসায়ী মানুষ-মধুকরের মধু পুষ্পমধু নহে, 
তাহাদের মধু__অর্থ।" যেখানে প্রতিমুহূতক্টে অর্থের ঝনগুকার,__ 
যেখানে ভোগবিলাসের নানারূপ উপাদান,__মপব্যয়ের শত 
সহ পগ উম্মুক্ত, সেইখানেই বঞ্চনা বা প্রতারণ! ব্যবসায়ী 
ভূঙ্গবৃন্দের দলে দলে আবির্ভাব । ইহাদের এলাকা! বা 
কার্ধ্যক্ষেত্র অর্থাৎ অর্থ শোষণের কেন্দ্র সীমাবদ্ধ 'কোন 
নির্দিষ্ট স্থান নতে ; যেখানে ইহাদের জন্য প্রবেশ-দ্বার খোলা 
থাকে, সেইখানেই ইহার! আপনাদিগের ব্যবসায়ের পসরা 
খুলিয়া বসে । ইহাদের বিস্তৃত কারবারের একস্থান রাজা, 
মহারাজা, জমিদার, ধনশালী ব্যবসায়ী মহাজন প্রভৃতির 
নিকটে; অন্যস্থান-নির্বোধ ব্যক্তিদিগের মহলে । ধনী 
সম্প্রদায়ের নিকট হইতে, এক এক থাবায় দশ বিশ পঞ্চাশ, 
শত বা সহজ করিয়া উঠে, আর নির্বেবোধ জনসাধারণের 
নিকট হইতে তিলে তিলে তাল করিয়া লইতে হয় । ধনী সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে আবার ব্যক্তিগত বিভিন্ন ল্ক্ষণাক্রাস্ত কতিপয় 
শ্রেণী আছে। আমি ক্রমে তাহাদের কথা, এবং কোন্‌ 
কোন্‌ শ্রেণীর প্রতারকের পক্ষে কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণযুক্ত 
জ্র্থ বিত্তশালী ব্যক্তি সহজসাধ্য শিকাররূপে অনায়াসে 
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চাপিয়া ধরিবার উপযুক্ত, সংক্ষেপে তাহাও বলিভেছি। 
ধনী সম্প্রদায়ের ম্যে এক দল আছেন-_্ষীহারা একেবারে 
“নিরেট”  বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন,__কিন্ত্ব তোষামোদ প্রিয় কেহ 
যদি ঠাট্টা করিয়াও তাহাদের উপর নানাপ্রকার অসম্তবরূপ 
গুণ বা “বড়মানষির” আরোপ করে, এই সম্প্রদায়ের 
ধনীগণ তাহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সত্য বলিয়া মনে করিয়া 
ভাবাবেশে গলিয়। পড়েন। উহাদের শরীর সাধারণতঃ স্থুল 
মাংস পিণ্ডের ম্যায় “আলুচের।,” নিষ্পুভ চক্ষু, তৈলাক্তচর্্ম 
পুরু মুখশ্রী, মস্তক অনেকট! কাবুলি বেদানা ফলের ন্যায়। 
উপাধির আশা দেখ|ইয়া বা খুব মোটা রকমের খোস্নামি 
করিয়া, একটু স্থুরস্থরি দিলেই ইহাদের নিকট হইতে কিছু 
আদায় হইয়া থাকে । এই সকল স্থলে ভস্মমাখ৷ সাধু 
সন্্যাসীদের পসার কম নহে। ঘিউ ময়দার বেশ স্তৃব্যবস্থা 
হয়। বাড়ীর ইষ্টদেব গুঁরুমহাশয়েরাও সময়ে ইহাদের নিকট 
হইতে সোণার যজ্ঞোপবীত আদায় করিয়া থাকেন। গুরু 
ব1 পুরোহিত বংশের দুই একটি বিগ্াশৃন্য ভ্রাচার্য্য দ্বার 
পণ্ডিতরূপে ইহাদিগের গৃহে বেশ আধিপত্য করিয়া লন। 
অনেকের বৈষয়িক প্রয়োজন তাহাদিগকে হাত করিতে 
পারিলে অনায়াসে সিদ্ধ হয়। অন্য সময়ে সম্মানের চক্ষে 
না দেখিলেও যখন বিশেষ কোন চাঁদা বা মাথট সংগ্রহের 
প্রয়োজন পড়ে, তখন দেশের নেতৃবর্গ সভা সমিতি করিয়া 
ইহাদিগকে সকলের সম্মুখের লাইনে বসাইয়। বক্তৃতা অস্তে, 
ঠাদার বহি সহি করাইয়া লন। ভগবান্‌ ই'হাদিগকে মানসিক 
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সম্পদ, বুদ্ধি প্রভৃতি না দিয় থাকিলেও ভাগ্যটা যথেষ্টই 
দিয়াছেন। ইহারা বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক, সময়ে সময়ে 
যশোলাভ কামনায় যথেষ্টই দান করেন । কিন্ত প্রায়ই বুদ্ধির দোষে 
পরিণামে যশের পরিবর্তে অপযশই লাভ হইয়৷ থাকে । 
স্কুল বুদ্ধির চরমে উঠিয়া আপনাদের খোসনামি বাহির 
করিবার জন্য ইহারা ঘষে সকল উপায় অবলম্বন করেন, 
তাহা শুনিলে কাহ।রও লজ্জা বোধ বা অধরে বিজ্রপের 
হাঁসি বিকাশ না হইয়া পারে ন|। 

ইহাদের মধ্যে যাহারা শক্ত, তাহাদের বিশ্বাস বলি, দিঝ।র 
পশু মহিষ অথবা পাঠার “ছে্গ” ( “শৃগ” ) যত বড় হইবে 
দেবীর প্রীতিও ততদূর হইবে । কাজেই দেবীপুজার পূর্বেই 
আগ্রহের সহিত সংবাদ লইতে থাকেন “মহিষের শুক্গটা 
কত বড়”। আর যাহারা বৈষ্ণব, তাহাদের ওখানে একটি জপের 
থলি ও জপের মালা লইয়া বসিলেই ছ্ু'বেলা আহারের 
সংস্থান হইল। অনেক ধূর্ত এইরূপে তথায় যুটিয়া থাকে । 
এবং তুলসীর মালা ও তিলকের বলে অনেক ভণ্ড তপস্থী 
মণ্ডলাকারে আপন আস্তানার যোগাড় করিয়া! লয় । আকারে 
প্রকারে এই শ্রেণীর ধনিগণ স্থুল মংসপি্ বা 'জড় 
ভরতের মত, বোধ হয়, ইহারা কলির কচ্ছপ অবতার। 
ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যে আর এক শ্রেণী আছেন, তাহারা 
একটু হালফ্যাশনের বাতাস পাইয়াছেন। কিন্তু, বাল্যকালে 
অভিভাবক না থাক।র দরুণেই হউক, আর নিজের দোষেই হউক, 
লেখাপড়া অতি সামান্যই হইয়াছে । কষ্টে ইংরেজীতে নাম 
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স্বাক্ষর করিতে পারেন । কিন্তু যে কলম দ্বারা তাহার! 
একব।র নাম সই করেন, সেই কলমের নিৰ না বদ্‌লাইলে 
আর কাহারও পক্ষে তদ্দারা লিপিকাধ্য সম্পন্ন করা অসাধ্য 
হইয়া উঠে। কারণ তাহাদের বিগ্ভার তেজে এক আখরেই 
কলম ভোত! হইয়া বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আর 
তাহাদের কলমের সেই সামান্য সংস্পর্শেই কাগজের বক্ষ বিদীর্ণ 
হইয়া যাইতে চাহে । এসকল হইলেও ত'1হারা কোচান ঢ।কাই 
কাপড়ের উপর “কলার” «“নেক্টাই” দিয়! ইঙ্গ-বঙ্গ ফ্যাশনের 
বা ফুলদার বা চুমকির কাজকরা ঢাকাই ফ্যাশনের জামা 
গায় দিয়া সৌখীন নাগরিকের মদনমোহন বা রমণীরঞ্জন 
মুত্তি ধারণ করেন | তীহাদের বাহিশ্রর এঁবরাজমোহন” 
সাজের খোলস ব্যতীত মধ্যে প্রায়শঃ বিশেষ কোন সার পদার্থ 
গাকে না। তাহারা আধুনিক ফ্যাশনের চুল ছাটাইয়া, 
টেরীর বাহার দিয়া, পাম-স্থ পায়ে দিয়া, পান চিবাইয়া, সিগারেট 
ফুকিয়া,কি সময়ে অকারণে সোণার চস্মা চোখে লাগাইয়া, 
মুখে দুই চারিটা “1০01৮ “০7,৯৩7১৪৮ শব্দ বলিয়া, বিনা 
কারণে ক্ষিপ্রগতিতে কায়দা করিয়া চলিয়া, ইংরাজী ভাষার 
অভিজ্ঞতার অভাব, বুদ্ধির অভাব এবং কর্মশক্তির অভাব 
লোকচক্ষুর নিকট সারির়া লইতে স্ততই প্রয়াসী। তাহাদের 
মনে বিশ্বাস যে,_-এই ভাবে চলিলে, সকলেই বুঝিবে, তাহারা 
বেকুব নহেন,__বড় চ।লাক ; মুর্খ নহেন,__-ইংরাজী ও বাঙ্গালায় 
স্বপ্রবিষট, এবং এক চড়ে সাতবার স্ৃত্া হওয়ার উপযোগী 
দৈভিক স্থাস্থা গাকিলেও বলবান্‌ বলিয়া. পরিচিত .হুইতে - 
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পারিবেন । তীহাদের অধিকাংশেরই নাচ গান, ইয়ারদোস্ত 
থিয়েটার, মগ্, মাংস ও এতৎসঙ্গে আরও ছুই একটা উপসর্গে 
বেশ রুচি থাকে । মাথার উপর অভিভাবক না থাকাতে 
কাঁচা বাঁশে অতি শীঘ্রই ঘুণে ধরে। ফলে, প্রায় সকল 
শ্রেণীর প্রবঞ্চনা ব্যবসারীরাই তাহাদের মাথায় কাটাল 
ভাঙ্গিরা খায়। কোন একটা হুজুগের বুদ্ধি মাথায় উঠিলেই 
লন্মমীছাড়৷ ইয়ারম গুলী তাহাতে নানারূপ সায় দিয়া মাত্রা 
চড়াইয়া৷ দেয়। যত ফাজিল, বখাটে, অকন্মা, বদমাশ্‌ ও 
মতলববাক্দিগের দ্বারাই এই ইয়ারমণ্ডলী সংগঠিত হয়। 
কিন্তু অতি গুপ্তভাবে, সাধারণের অলক্ষিতে, শিক্ষিত 
সমাজেরও কতকগুলি লোক “শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে” 


মিশিতে আসেন । 

এই মধুলুন্ধ গুপ্ত ভলপ্টিয়ার বা স্বয়মিচ্ছু ইয়ার দলে না 
থাকেন কে? খুঁজিলে বা সন্ধান লইলে দেখিতে পাওয়া যায়, 
ত্রাহাদিগের কেহ কেহ বেল! এগারটার পরে শামলা 'মাথায় 
দরিয়া, সরুভাবে-ভাজান ইন্ভিরী করা চাদর দ্বারা বুকের উপর 
ক্রস (07০95) বা পুরণ চিহ্ন রচনা করিয়া পান চিবাইতে 
চিবাইতে-বা চুরুট টানিতে টানিতে কাছারীর এজলাসে২ ছুটা 
ছুটি করিতেছেন, কেহ কেহ বা স্বয়ং নড়িলেও যার হুকুম 
নঞ্ড় না সেই হাকিমের উচ্চ মস্নদে আসীন হইয়া__নৈশ-আমোদ 
জনিত জাগরণের পরে নিদ্রার স্বাভাবিক দাবিতে ডিক্রিদিয়া, 
জবানবন্দি বা সওয়।ল জবাব শুনিতে শুনিতে একটু বিম্টি 
কাটিয়! লইতেছেন, কেহ কেহ ত্বা স্কুলের কেদারায় হেলান দিবা, 
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ছাঁত্রদিগকে হস্তলিপি অভ্যাসে নিয়োগপুর্ববক নয়ন মুদিয়! ধ্যানস্থ 
হইয়। আছেন এবং কেহ কেহ বা তাড়াতাড়ি ভোরে প্রাতরশের 
ব্যাপার সারিয়া লইয়। এক পকেটে থান্মোমিটার ও টেথিস্কোপি 
এবং অন্য পকেটে নিজের বাক্স হইতে কয়েকটি টাকা ফেলিয়া, 
টাকার ঝনত্কার রব সহ বাসা হইতে বহির্গত হইয়া, স্থানে 
স্থনে রোগীর নীরবকক্ষে প্রবেশ করিতেছেন । কেহ বা 
উচ্চপদস্থ সরকারী কম্মচারীর পদে আসীন আছেন। তাই বলি 
এ দ্রলে না থাকেন কে? কিন্তু তাহারা মনে বেশ বুঝেন যে, 
সাধারণের জ্ঞাতসারে এই দলে মিশা বড়ই লঙ্জাঞজনক-__নিজের 
আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সর্ববসাধারণের নিকটেই অত্যন্ত 
গৌরব-হানিকর। কিন্তু শিক্ষিত হইলেই ত আর সকলের 
মজা লুটিবার সখটুক চলিয়া যায় না । তীাহাদিগের কাহারও 
সখ গোবেচারী ধনীযুবকের যুড়িগড়ী ব মটরকারখানি দৌড়ান, 
কাহারও আকাঙ্ক্ষা যে, উক্ত যুবকের টেবিলে বসিয়। 
মন ম্বংসের শ্রাদ্ধ কিংবা প্রাইভেট বাইখেম্টার মজলিসে 
বসিয়া আমোদ স্ফ,ত্তি বা আড্ডা জমাইয়া প্রাণের চিরসঞ্চিত 
লুক্কাধিত বুভূক্ষার তৃপ্তি করা। কাহারও সখ যে, উহাদের 
স্কন্ধে টাপিয়া নানা দেশ ভ্রমণের আমোদ উপভে।গ ব] ফুটবল : 
বা টেনিস্কুব বা! “1২5৪৫)78 ০1০৮ নামে, ইয়ারকির আং 
প্রতিষ্ঠা করিয়া আসর গুল্জার করা ইত্যাদি। সকলের তে! 
আর এই সকল প্রাণের লুকান সখ্‌ অর্থের অভাব হেতুই বল, . 
কিংবা বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে অসম্ভব বলিয়াই বল, 
মিটাইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে না। কাজেই তাহারা “পালখে 


কি 
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জল না লাগে” এই ভাবে অলক্ষিতে তথায় ডুব দিয়া জল খান। 
আর এ মোণার “চালকুমড়াগুলি” মনে করে যে, আমরা এমন 
সব লোকের সঙ্গে বসিয়া বা এক ভু'কায় তামাক খাইয়া কৃতার্থ 
হইলাম। ধাঁহারা এইরূ।পে এই সকল দলে মিশিয়৷ পরস্মৈপদে 
নিজেদের ভোগবিলাসের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া থাকেন 
এবং সাবধানতার সহিত নিজকে তথান প্রবেশ কালে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে রাখিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত পদোচিত সম্মনটুকুও 
অক্ষুণ রাখিতে চাহেন, তাহারা অবশ্ঠই নিজকে বড়ই চালক 
বলিরা মনে মানে স্থির করিয়া লন। বিন! ব্যয়ে পরের মাথায় 
হাত বুলাইয়। সখ মিটাইতে পারিলেই যে আজ কালের দিনে 
চতুর ও বুদ্ধিমান বলিয়| গণ্য ও প্রশংসিত হওয়া যার, তাহাতে 
আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

ঈদৃশ ধনীদিগের থিয়েটার করার সখ হইলেই অমনি 
'কলিকীত। হইতে নাট্যাচাধ্যনামে একনম্বরের কতকগুলি 
বোম্বেটে অগ্রিম দাঁদন স্বরূপ বিলক্ষণরূপে কিছু হস্তগত কূরিরা 
উড়িয়া আসিয়। যুড়িরা বসে। অভিনেত আসে, অভিনেতৃদের 
কুটুম্বের কুটুন্ঘ তম্ত কুটুন্ধ রাঙ্তার উপচারে পরের উপর 
খাইবার জন্য আসি! উপস্থিত হয়, কনসাটপার্টির : শুভা- 
গমন হয়, এবং সিন্-চিত্রকর আসিয়াও গোঁফে তা দিয়া বসিয়া, 
বায়। ইহার কঞএক দিন পুক্ষরিণীর বড় রুই, কাতল্ মাছ, 
নধরদেহ অজ ব! কুকুটমাংস, জল খাবর মোহনভোগ, লুচি 
সন্দেশ ইত্যাদি বিলক্ষণরূপে ধ্বংস করিয়া নানারূপে, রাশি 
রাশি হর্থের অপব্যয় করাইয়!, নিজেদের আঠার আনা বুঝ 
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বুঝিয়া, ছু'চারিদিন নাটক করিয়া সময়* বুঝিয়া পীঠটান দিয়া 
অদৃশ্য হইয়া যায়। 

সম্প্রতি আবার ইহাদের এক হালফ্যাশনের বালাই যুটিয়াছে, 
ইহার নাম ফুটবল ব! ক্রিকেট ক্লাব। কেহ ভুলেও মনে 
করিবেন না, আমি কোনরূপেও শারীরিক ব্যায়াম চর্চা, ফুটবল 
বা ক্রিকেট প্রভৃতি নানারূপ স্বাস্থ্যকর ক্রীড়াফৌতুকের 
বিদ্বেধী। আমি এই সকল শারীরিক ব্যায়াম চর্চা মানুষের 
নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্তব্য মধ্যে গণ্য করি। কিন্তু সাধারণ স্কুল 
এবং কলেজে যে সকল ক্রিকেট ও ফুটবল ক্লাব থাকে, তাহার 
সহিত আমাদের এই ধনীসম্প্রদায়ের ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব 
ক্লাবের একটুকু পার্থক্য আছে । স্কুলের বালকেরা সকলে মিলিয়া 
টাঁদা দেয় ও শুধুই খেলা করে। কিন্তু বিলাতী কায়দায় রাজা 
মহারাজাদ্দের অনুকরণে, আমাদের এই ধনী যুবকের যে ক্লাব 
ক্রেন, তাহাতে খেলার সঙ্গে সঙ্গে পান চুরুট সিগারেটের, 
আড্ডাই বেশী হইয়া থাকে । খেলোয়ারদিগের উৎসাহ বর্ধনার্থ 
কারি. কাটলেট্‌, মিঠাই মগ, সোড! লেমনেড্‌, পান চুরুট অনেক 
সমু্ঠুনমভূত থাকে; এমন কি, নৈশ-আমোদের জন্য সময় 
সমক্মঈমাটকের টিকেটও ইহাদিগকে ক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। 
পাঠক' ক]জেই বুঝিতে পারেন যে, এই শ্রেণীর ক্লাবে ব্যায়াম 
বা বলার অনুশীলন অপেক্ষা! ইয়ারকি ও বখামিরই অনুশীলন 
সমধিক মারায় হইয়৷ থাকে; ফলে, প্রকারান্তরে ইহাতে 
ছেলেদের মাথা খাওয়া হয় এবং উহাদের কতকগুলি কু-অভ্যাস 
অভ্যস্ত হইয়া যায়। এই দলে শিশিলে অনেক র্ছলেরই 
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পড়াশুনা লোপ হয়; যাহাদের একেবারে লোপ না হয়, 

তাহার।ও প্রায়শঃ তিন চারি বার চেষ্টার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এক এক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হয়। এইরূপে যথেষ্ট 
অর্থ অকারণে এবং পর-অপকারে ব্যয়িত হয় । সহরের যত 
রকমের ফাকিব্যবসায়ী সকলেই সাধ্যানুরূপ জৌকের মত 

ইহাদের পিছে লাগিয়া থাকে এবং প্রতিপদেই তাহাদিগের কিছু 
না কিছু উপাজ্ভন হয়। ইহারা যখন রাস্ত| দরিয়া চলে, তখন 
ধূমকেতুর পুচ্ছের মত ইহাদের পশ্চাতে ইয়ারকিতে পটু বখাটে 
ছোড়াদের এক বহর লাগ! থাকে-_- এবং, ইহাদের এই ভাবের 
গমন সকলেরই দৃষ্টি আর্কষণ করে। এইরূপে “যেন তেন 
প্রকারেণ বর্ববরস্ ধন ক্ষয়ম্” এই মহাবাক্যের সার্থকতা হয় ॥. 
সর্বদা এই ভাবে জীবন-যাত্র! নির্বাহ করাতে এই শ্রেণীর 
ধনীযুবকদের বিন্দুমাত্র নিজেদের বিষয় কাধ্য বুঝিবার শক্তি 
জন্মেনা, অথবা তদনুরূপ সময় ও সহিষুতা থাঁকে না. 

মন সর্ববদা হাল্ক। হইয়া উড়িয়া বেড়ায়, কোন বিষয়ে 
একটু গভীর চিন্ত। করিতে পারে ন| ; ফলে ক্রমে খণগ্রস্ত, 

্বাস্থাভঙ্গ ও মানসিক অবসাদে ধ্বংসের মুখে গড়া 
পড়িতে আরম্ভ করে | ব্যবসায়ী মহ।জনদিগের ঘরে যৌবনের 
প্রথম উচ্ছাাসে একবার অনেকে হাবুড়বু খাইচলও বংশগত 
রক্তের গুণে ২৫ বতসর পার হইলেই, অনেকে শোধরাইয়া 
যান, কিন্তু রাজা মহ।রাজ বা জমিদারের ঘরে এই পরিবর্তন. 
সহজে হয় না । জমিদার-_রাজা মহারাজাদের*শ্ঘরে, উপরে 
অভিভ1বকবিহীন হইয়া বাল্যকালে উপযুক্ত শিক্ষালাতে 


বঞ্চনা ব্যবসা । ১৪৯ 


অসমর্থ হইলে যৌবনের বিলাস আঁবিলতায় এবং ধূর্ত 
বঞ্চকদিগের নানাভাবে, নাঁনাসাজে আক্রমণ হইতে নিজকে 
ব'চাইয়া, উঠান অনেক সময়ই অসম্ভব হইয়া উঠে। এই 
অভিভাবকশূন্য, বিষয়সম্পন্তিশালী, উদারচেতা, সরল স্বভাব, 
সার ও লোক-চরিত্রে অনভিজ্ঞ, সামান্য  বিদ্যাবুদ্ধি 
সম্পন্ন যুবকদিগের উপর সওয়ার হইয়া, ফাকি দিয়া ছুপয়স। 
লাভ করিতে, ফাকিব্যবসায়ীদের কেহই ছাড়ে না। উকিলবাবু 
এক ঘণ্টা খাটিয়া সারাদিনের বিল করেন। বাবুর কর্ম্মচারীরা 
বিলের প্রাপ্য যত বেশী হয়, ততই বেশী আনন্দের সহিত বিল 
মুণ্তুর করেন। কারণ, তাহাতে “দশওরা” হিসাবে তাহাদের 
প্রাপ্তি বাড়ে; এবং উকিল বাবুর বৈঠকে পান তামাক 
খাওয়া ও অন্য রকমের যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা হইয়! থাকে। 
সময়ে কন্মচারীমহাশয়েরা তাহাদের নিজেদেরও মাম্লা- 
মোকদ্দমা উক্ত উকিলবাবুকে দিয়া মোফৎ করাইয়া লইয়া নিজ, 
মুনিবের অর্থেই তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। পরের 
ধনে, পোদ্দ/র্টু করার প্রলোভন বড় সহজ নহে। উকিল- 
বাবু ধনী গৃহে আগমন পুর্ববক, ছুই চারিটা ফাঁকা উপদেশ 
দিয়া বিশেষ আত্মীয়তা স্থাপন করেন, এবং নিজের ছেলে 
ব| মেয়ের বিবাহে আত্মীয়তার চিহ্ুন্বরূপ বিস্তর খাসী, 
পাঁঠা, তরিতত্বক।রী, বড় বড় মৎস্য আদায় করিবার পথ 
করিয়া লনঞ্জ অথচ মামলার ফীস্‌ লইবার সময় চক্ষু উপ্টাইয় 
ঠেকাইয়া ডক্ল চার্জ আদায় করিতে ছাড়েন না, রাস্তায় দাড়াইয়া 
ছুই মিনিট কথা বলিলেও ০০259168070 ধরিয়। লন। 


১৫০ সমাজ-চিত্র। 


ডাক্তারবাবুও ধনীগৃহে বন্ধুরূপে যুটিতে আগ্রহাস্থিত। বন্ধুতার 
চিহস্বরূপ ২ ঘণ্টা রোগীর নিকট বসিয়া ১ দিনের চার্জ 
করেন; রাত্রিতে এক ঘণ্ট। শুধু দেখিতে যাইয়া বা তথায় 
বসিয়া, ২ ঘণ্টা তাস খেলিয়৷ বা গল্প গুজব করিয়া সারারাব্রি- 
ব্যাপী ডিউটি (115 চির ) ফীস্‌ আদায় করিয়া লন। কর্ম 
চারীরা বিল মঞ্জুর করিতে আপত্তি করে না, কারণ তাহারাও 
শতকরা হারে কিছু পায় এবং তাহাঁদেরও তাহাদের আত্মীয়- 
স্বজনের চিকিৎসা বিন! ভিজিটে উল্ত ডাক্তার দ্বার। অনায়াসে 
হইয়া যায়। 

যদি এইশ্রেণীর অবস্থাপন্ন যুবকদের একটু মগ্যপাঁন দোষ 
থাকে, তবে ত কথাই নাই। উকীল ডাক্তার বলিয়া কথা কি, 
তাদৃশ স্থুযোগ ঘটিলে সকলেরই বিশেষ স্থৃনিধা হইয়া উঠে, 
কোঁন কুকার্ধ্য করিবার অনুষ্ঠান করিলে, অনেক সময়ে ডাক্তার 
ও উকীলের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে । উকীল অপেক্ষা 
সাধরণতঃ ডাক্তারের সঙ্গেই আন্তরঙ্গটা কিছু বেশী হয়। কেন 
হয়, তাহা ভাবুকব্যক্তি সহজেই অনুভব করিবেন। এমনও 
দেখা গিয়ছে যে, এইশ্রেণীর কোন ডাক্তারবাবু এই শ্রেণীর 
কোন ধনী যুবকদের পিতার অন্নে এখন পর্যান্ত, প্রতিপালিত 
হইয়া আসিতেছেন এবং পিতৃহীন ধনী যুবকদের মদ্যপানের এবং 
ইয়ারকীর সঙ্গ'রূপে জুটিয়াছেন, তিনিই অভাবের সময় বা কোন 
বিপদ্কালে এই সকল অবোধ বালকদের নিজের নামে পাঁচ 
হাজার কর্ভদিয়। হ্যাগু নোটে সাত হাজার লিখাইয়া লইয়াছেন, 
অথবা বাজারে কাহারও নিকট হইতে ১৪ হাজার উহাদের নামে 


বঞ্চনা ব্যবসা । ১৫১ 


কর্জ করাইয়া দশ হাজার উহাদের দিয়া, বুক্রী চারি হাঁজার 
দালালী বাব নিজে আত্মসাৎ করিয়াছেন ; অথবা বালকদের 
শত্রুপক্ষের সহিত তলে তলে যোগ দিয়া তাহাদিগকে লাঞ্কন! 
ভেগ ও অসম্মান করাইবার ফিকির ফন্দি করিতেছেন। 
জানি না, পৃথিবী কেমন করিয়া এই ভয়ঙ্কর দানবচরিত্র 
জালিয়াতের ভার বহন করিতেছেন। আমলাকন্মচারী, 
মোসাহেব ইয়ার-বন্ধু এবং আরও যে কত শ্রেণীর কত বঞ্চক 
কত ভাবে কত সাজে ইহাদের স্ষন্ধে সওয়ার হইয়া আছে, 
তাহার আর অবধি নাই এবং কুকুরের অঙ্গলগ্ন “আঠালী” 
বা নিরীহ গরুর অঙ্গলগ্ন জৌকের স্যা।য় সর্বদাই ইহাদের রক্তে 
নিজের! বিলক্ষণ পুষ্ট হইতেছে । উপযুক্ত শাসন সংরক্ষণের 
অভাবে এমনও কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, খুনী 
মোকদমার আসামী গ্রেপ্তার বা তদন্ত উদ্দেশ্যে যদি কোন 
উৎকোচ গ্রহণপিপাস্থ পুলিশকন্মমরচারী মফঃস্বলে কোন 
জমিদরের ডিহি-কাচারীতে উপস্থিত হণ, তত্রত্য দীনব-চরিত্র 
জঘন্য নাএব উক্ত পুলিশকম্মচারী সহ পরামর্শ করতঃ, 
তথাকার অবস্থাপন্ন নিরীহ প্রজাদিগকে বাছিয়। ব৷ছিয়া এ খুনী 
মোকদ্দমার আসামী রূপে চালান দিবে এই ভয় দেখাইয়া, 
বিলক্ষণ অর্থ আদায় করিয়া উভয়ে ভাগ বাঁটরাপুর্ববক তাহা 
গ্রহণ করেন। নিরীহ গরজাগণ প্রাণের ভয়ে যথাসর্নবস্ব দিতেও 
কুষ্টিত হয় না। পাঠক এখন দেখিতেছেন যে, এই শ্রণীর 
তৃম্বামিদের অমনোযোগিতায় ইহারা যেমন আপন সম্পত্তি ন্ট 
করেন, তেমন উপযুক্ত শাসন ও কর্ম পর্য্যবেক্ষণের অভাবে 


১৫২ সমাজচিত্র। 


নানা প্রকারে অধীনস্থ নিরীহ প্রজা বা মাঠের চাধাদেরও নিপীড়ন ও 
সব্বস্থান্ত হওয়ার পরোক্ষভাবে কারণস্বরূপ হইয়া উঠেন। 
ধনীগৃহে আর একশ্রেণীর যুবক আছে, তাহাদিগের অবস্থা 
সম্পূর্ণ অন্যরূপ | তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা বেশ আছে, রুচি- 
মাজ্জিত, বুদ্ধি তীক্ষ, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র ইত্যাদি কলাবিষ্ঘায় 
বেশ অধিকার আছে, তাহারা বুঝেনও সমস্ত, কিন্তু কি এক 
উৎ্কট গ্রহবৈগুণ্যে তাহারা গগ্ঘময় বৈষরিকব্যাপারে এতদূর 
বাঁতস্পৃহ যে, কাজকন্ম একেবারেই দেখেন ন|।-_তাহারা 
সেই টেনিসনের 11805 ০ &৮ এ নিরন্তর থাকিতে চাহেন, 
এবং সেখানে কবিত্বময় জীবনের অপরিহাধ্য অনুসঙ্গা 
মামোদের ফেনিলশ্রতে কখনও আবিল কখনও অনাবিল ভাবে 
প্রবহমান থাকে । এইভাবে বৈষয়িক অমনোযে[গিতা হেতু 
দিনের দিন আয়ের স্বল্পত। হইতে থাকিলেও ব্যয়ের পরিমাণ 
নানাপ্রকারে মাজ্ডিত রুচির পরিতর্পণকল্ে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্র।প্ত হয় ; 
তাহার! ভয়ানক খণগ্রন্ত হইয়! একেবারে ধ্বংসের পথে ঢলিয়া 
পড়েন। রা মধ্যে আবার ধাহ।রা এই সঙ্গে সঙ্গে একটু, 
পদোচিত বা তদপেক্ষা অধিক মান সম্মান, বংশগৌরব ও 
এম্বব্যের কি জনসাধারণে প্রকাশ করিতে সমধিক প্রয়াসপর 
ইন, তাহাদের ত কথাই নাই,__তীাহারা এমন ভাবে ডুবিয়া পড়েন 
যে, তাহাদের উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকে না। অবস্থ। 
শোচনীয় 'হইয়। পড়িলেও শুধু আত্বাগৌরবের প্রহসন লোক 
মধ্যে প্রচার করিবার অন্তিম চেষ্টায় কত ঘর যে নির্ববাণো ম্মুখ 
দীপ-শিখার মত একবার মাত্র জ্বলিয়া উঠিয়া চিরকালের তরে 


নিবিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়স্ত। নাই । এই শ্রেণীর সংসারও লোক 
চরিত্র অনভিজ্ঞ অর্থ বিস্তশালী প্রতিভাবন্‌ যুবাদের কর্মচারীরা 
তাহাদের বৈষয়িক কাজকর্মে অমনোযোগিতার কারণ যথেষ্ট- 
রূপে যথেচ্ছ।চার করিবার স্থৃবিধা পায়। তাহার! তখন নানা 
মামলা মোকদ্দমা ও ফৌজদারী লাগাইতে আরম্ভ করে, 
এবং প্রায় কোন মোকদ্দম[ই তাহাদ্িগের কৌশলে আপোসে 
নিষ্পন্তি হইতে পারে ন। মুনিবের ঘরে গোলযোগ ও বিভ্রাট 
থাকিলেই সন্দপ্রকারে তাহ।দিগের আয়ের পথ উন্মুক্ত থাকে 
এবং প্রধান কন্মকর্তী ও আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধনপ্রয়াসে 
বিদ্ব বাধা প্রাপ্ত হন। ম্যানেজার বা! কম্মচারাদের মধ্যে আবার 
কেহ কেহ কোন কোন কাজ বন্ম বা কাগজ পত্র এমন 
গুপ্তভাবে বা জটিল অবস্থায় রাখিয়৷ দেয়, যেন মালিক 
তাহাদিগকে চিরদিন ফ্টেটের কর্মে নিযুক্ত রাখিতে বাধ্য 
হয়। মুর্খেরা ইহা বুঝে না, ধাহার একটু সাধারণ বুদ্ধি ও 
কন্মশক্তি আছে, তীহার কাছে এ চাতুরী বা ফাকিবাজী 
কিছুতেই টিকিতে পারেন! ;__স।ময়িক একটুবেগ পাইতে হয়, 
এই মাত্র কথা । যদি কখনও সাময়িক উত্তেজনায়, এই 
সকল যুবক অ।পনাদের বিষয় কার্য্য বুঝিতে চেষ্টা করেন, 
তখনই ধূর্ত ও পরধনেপুষ্ট কর্ম্মচারীগণ স্তপে স্তরপে গাদিতে 
গাদিতে কাগজ আনিয়। উপস্থিত করিয়। - “তলব বাকী” 
“জমা ওয়শীল “ম্বমার” “রোকর” “আমদানী” “আগতখারিজ” 
“সায়রাতমহাল” “গুজস্তা” . ইত্যাদি নানাবিধ “ফার্সী” কথার 
অবতারণা করিয়া এই সকল কাগজ পত্র যে তীহাদের পক্ষে 


বঞ্চনা ব্যরস1। ১৫৩ 


১৫৪ সমান্জধ-চিত্র। 


বুঝা প্রায় অসম্ভব এমন কথা মুখে না বলিলেও ভাবে 
ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। হিসাব নিকাঁশের জটিলত্ব, মামলা 
মোকদ্দমার কুট হিসাব, দলিল পত্রের হাল এ্রঘাকিব ইত্াদি 
নানাবিধ বিষয়ে উাহার।ই ষে অতি প্রবীণ ব্যক্তি এবং বাহিরের 
আর কেহ যে এই সকলের মন্র্থ কিছুতেই পরিগ্রহ করিতে 
সমর্থ নহে, তাহাও আভাসে জানান হইয়া থাকে। একেত 
এ সকল যুবক আজীবন কলাবিগ্ভার মনুশীলনে এবং কাব্য 
সাহিত্যের চর্চার বিভোর হ*য়! আছেন,__গগ্ভনয় সাংসারিক 
জীবনের তাহারা আদৌ পক্ষপাতী নহেন : তীাহার। এই 
চাহেন যে, তীহাদের বিষয় সম্পন্তি নে ইচ্ছ। সে-ই পরিচালন 
করুক, তীহাদের প্রয়োজন মত টাক! পাইলে এবং স্তখে 
শান্তিতে চলিতে পারিলেই হইল । তীহারা কোনরূপ বৈষয়িক 
কাধ্য দেখ!র কফ স্বীকার করিতে আদৌ রাজী হন ন!; 
তাহাতে যদি ও বা কলে ভদ্রে সাময়িক উত্তেজনার কখন 
তাহাদের শিজের বিষর সম্পন্তি দেখ।র ইচ্ছ! হয়, তখন এরূপ 
গাদা গাদ। কাগজ, পিপীলিক। সারির ন্যায় লেখা, গণ্ডা, কাহন, 
ক্রান্তর বিচিত্র চিহ্ন, নানারূপ ফারসা বয়ে দেখিয়াই তীহাদের 
চক্ষুস্থির হইয়া যায়, অমনি তীহাদের সেই ক্ষীণপ্রবৃত্তিটুকুও 
একেবরে লব প্রাপ্ত হয়,_তখন আবার সেই সকল কন্মচারীর 
উপরেই পুনর্ববার নির্ভর করিয়া, তাহাদের দুই চারিটা আশাও 
ভরসার ব৷ণী শুনিয়াই তাহারা আরাম ও শান্তি বোধ করেন। 
কাগজ পত্র দেখার যে একটা “জুজুরভয়” এটা চিরকালই 
তীহাদের লাগিয়। থাকে । তীহারা বুঝিতে পারেন না, ধৈর্য্য 


বঞ্চন! বাবসা । ১৫৫ 


কষ্ট, সহিষ্ণুতা সহকারে প্রথম অবধি শেষ পর্য'ন্ত পুঙ্থানু- 
পুঙ্থরূপে দেখিতে আরন্ত করিলে, ক্রাল জুয়াচুরি ও ফার্কির 
কোন পথই লুক্কারিত থাকিতে পারে না। পুক্ষরিণীর এক ধার 
হইতে অন্য ধার পধ্যন্ত জাল টানিয়া নিলে এবং কোন দিকেও 
ফাঁক না পড়িলে বা জাল ছেড় না থাকিলে জালের নীচভাগ 
একেবারে মাটির সহিত ঠেকিয়া থকিলে উপরেও মৎস্য লক্ষ- 
দরিয়া যতদুর উচ্চে উঠিতে পারে, জাল তাহার উপরে 
ধরিয়া র্লাখিলে মত্ম্ত যতই ডুবদিয়া থাকুক বা ছুটিতে 
থাকুক না কেন, তাহার ডাঙ্গায় না উঠিয়া উপায় নাই। কিন্তু 
বরাবরই পরচর্বিবিত ভক্ষ্যদ্রব্য চক্ষু বুজিয়া গলাধঃকরণ করিতে 
তীহারা তখন এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়েন যে, শ্রমস্বীকারপূর্ববক 
কাগজ পত্র দেখ! তাহাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া দীড়ায়। 
কম্মচারীবর্গ এমন ভাবে একে অন্যকে ঈদৃশ মশিবের নিকট 
বিজ্ঞাপিত করেন যে, তাহাদের কেউ না থাকিলে সংসার অচল 
হইবে। ধনীযুবকেরা ইহা বোঝেন না যে, যদি আজ তাহাদের 
মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও সংসার এই ভাবেই চলিবে, স্ৃতরাং 
কর্তব্য বোধে তাহাদিগকে কাধ্যে না রাখিলেও, প্রথমে একটু 
অস্তুবিধা হইলেও, সংসার তাহাতে একেঝরে নষ্ট হইবার 
কোনই কারণ নাই। যদি এ সকল ধনী যুবকেরা একটু পরিশ্রম 
স্বীকার করিয়া, নিজের আয় ব্যয় দেখেন, আদায় উশুলের 
বন্দোবস্ত করেন, কাগজ পত্রের শৃঙ্খলা করিয়া লন, তাহাহইলে 
জলের মত সমস্ত কাজ চলিতে পারে । ধীহার। সেক্ষপীর, মিল, 
মেকলে, গ্লেনসার বোঝেন, তাহার! যে ভাতের হাড়ীতত 


১৫৬ , সমাজ-চিন্। 

হাতানাড়। ,ভোতাখাগের কলমের জরিপ আমিনী বা তলপবাকী 
জমা ওয়াশীল-বিগ্ায় বিভূঘিত কর্ম্মচারীবৃন্দের কন্্ন বুঝিতে পারি- 
বেন না ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য? তাহারা কষ্ট স্বীকার পূর্ববক একটু 
ধৈর্য অবলম্বন করিয়! প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত দেখিলেই 
সকল ধরা পরিতে পারে। গণিতে যখন ভুল নাই তখন 
হিসাবে ভুল হইবে কেমন করিয়া % ছুই এবং তিনে যোগ 
করিলে পাঁচ হইবে ইহা নিশ্চিত। অনেক ভূস্বামীদের 
হয়ত খাজানা আদায় হয় পাঁচ হাজার, কাগজে লিখ৷ 
থাকে দশ হাজার এবং জমিদারও চক্ষু বুজিয়া তাহাই 
খরচের বজেটরূপে মধ্ীরপূর্বক ঢের! সই করিয়া দেন। 
ফলে বতসরান্তে পাঁচ হাজার দেনা হইয়া থাকে । এই- 
ভাবে দেনার পরিমাণ বুদ্ধি হয়; জমিদারও তাহার কর্্ম- 
চারিদের 'বধিত সেই দশ হাজারের এবং অন্য দশপ্রকার 
ভবিষ্যৎ আয়ের অলীক আশায় স্থখস্বপ্প দেখিতে থাকেন ; শেষে 
একদিন পাওনাদারের রোষ-কষায়িতলেচন ও মোট! গলার 
কর্কশত্বর তাহার স্ুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া,দেয়। তখন চক্ষু মেলিয়। 
দেখেন যে, তিনি অকুল সমুদ্রে ভাসিতেছেন। পাঠক আপনাকে 
যেই কেন কোন সাংসারিক কাজ বুঝিবেন না বলিয়া হতাশ্বাস 
করিতে চেষ্টা করুক, আপনি যদি ধৈর্যসহকারে প্রথম অবধি 
দেখিতে থাকেন, তাভাহইলে অবিলম্বে তাহার সূত্র ও প্রণালী 
পাইবেন, হয় ত বা আপনি নিজেই বুদ্ধিবলে তাহাতে আরও 
কত সুন্দর. নৃতন প্রণালী উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। 
ধাহার। যুবকদের প্রধান প্রধান কনম্মকর্তা বা ম্যানেজার থাকেন, 
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তাহারাই ফলে সর্বেবিসর্বব1 হইয়া দাড়ীন এবং সাধুতার বিরোধী 
কন্মসকল করিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন করেন । ফলে 
মনিবের রক্ত শোষণ এবং সেই সঙ্গে তাহাদের অধীন যে সকল 
গরীব প্রজা থাকে, তাহাদেরও রক্তশোষণ হয় । এই 
শ্রেণীর ম্যানেজার মুনিবের অর্থে বাহিরের স্খ ও সম্মান 
ক্রয় করেন। কিন্তু ভাবিতে গেলে দোষ যতটা! মুনিবের,__ 
কম্মচারীর ততটা নয়। স্ত্ববিধা পাইলে, পথ থাকিলে প্রলোভন 
সম্মুখে পড়িলে, আজকাল কঠোর কর্তব্য এবং সাধুতার পথ 
হইতে স্মলিত না হন এরূপ লোক অতি অল্প। এই ভাবে 
অভাবের তীব্রদংশনে, কবিত্বের স্থখস্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার পরে 
হতভাগ্য যুবক চন্ষু মেলিয়া একেবারে "চারিদিক অন্ধকার 
দেখিতে থাকিলেও কর্ম্মচারীবৃন্দ তখনও তীহাকে বৈষয়িক 
কন্মে তেমনি অপ্রবিষ্ট ও অজ্ঞ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত, 
বৈষয়িক কন্মের দুর্ব্বোধ্যতা এবং জটিলতা প্রতিপদে বুঝাইয় 
যুবককে ভগ্নোছ্ম করিয়া রাখিবার চেষ্টার ক্রটি করে ন]। 
নিজের বৈষয়িক ডুবু ডুবু অবস্থার এই সকল অগ্নি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়া কি দুরূহ ব্যাপার তাহা বোধ হয় ভুক্তভোগী 
ছাড়া কেহই বুঝিবেন ন! 
পাঠক, অর্থ সর্বস্ব জর এমন সকল অভাবনীয় ব্যাপার 
ঘটিত হইতেছে যে, প্রথম শুনিলে তাহা বিশ্বাস করিতে 
কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না।. কিন্তু যাহ! সত্য তাহা চিরদিন 
কখন ঢাকা থাকে না। সময়ের শোতে ঘটনার আবর্তনে 
আপনি ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। 


১৫৮ সম।জ চিত্র । 


অধুনা একদল অর্ধশিক্ষিত হালফ্যাশনের বাবু এক 
অভিনব শ্রেণীর ব্যবগায় আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা ধন্মন কর্ম, 
মান সম্মান সকলই অর্থের বিনিময়ে অতি আনন্দের সহিত 
বিসর্জন করিয়া গৌরব বোধ করেন। পাঠক শুনিলে দ্ব্ণায় 
লঙ্জায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন, ইহাদের এই নিতান্ত 
জঘন্য ব্যবসায়ের মূলধন হইল ইহাদের নিজেদের হালফ্যাশনের 
আলোকপ্রাপ্ত। বিবিয়ানা চালের ঘরের স্ত্রীবা স্থল বিশেষে 
আপন বা পালিহা কন্যা । পূর্নববণিত শিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী, 
অভিভাবকশুন্য অর্থনিত্তশ/লী সৌখিন যুবকদের স্বন্ধেই ইহারা, 
সাধারণত: আপতিত হইয়া ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন । ঈহাদের 
সন্মেহন অস্ত্র অধিকাংশ স্থলেই অব্যর্থ ও অমোঘ ;__-যে শর সন্ধানে 
ধ্যান-মগ্ন ধৃঙ্জটির ধৈর্ব্য ভঙ্গ হয়, তাহ'তে রক্ত মাংসের দেহধারী 
স্ফ.রন্ত যুবক যে অতি সহজেই বন্ছিবিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় অনলে 
পতিত হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? এই শ্রেণীর 
জঘন্য ব্যবসায়ীরা পুর্বববণিত অভিভাবকশুন্ত উঠন্তবয়সের 
অবস্থাপন্ন যুবকদের সর্বদা অনুসন্ধান লইয়া বেড়ায়; এবং 
শনি যেমন রন্ধ, খজয়া নল রাজার দেহে প্রবেশ করিয়াছিল, 
ইহারাও তেমন রন্ধু, খজিয়া কোন ভাগ্যবান ধনসম্পন্ন 
যুবকের সংসারে কোন না কোন এক মুত্তিতে প্রবেশ লাভ 
করেন। ইহারা সাধারণতঃ কখনও ম্যানেজার, কখনও মাষ্টার 
অভিভাবক, কখনও ব। থিরেটারের অপেরা মাষ্টার ইত্যাদি 
নানাবিধ মুন্তিতে প্রবেশ লাভ করেন | প্রথমে ইহাদের হাব 
ভাব, কথা বার্তা, সাজ পোষাক ও তেড়ি চস্মার বাহার দেখিলে 


বঞ্চনা ব্যবসা । ১৫৯ 


যথার্থ আলোকপ্রাপ্ত উচ্চদরের লোক বলিয়াই ভ্রম হইয়। 
থাকে। ক্রমে ইহারা কর্মস্থলে বা) 0109121 ফেমিলি 
কোয়াটারের বন্দোবস্ত করিয়া লন। কিছুদিনের মধ্যেই 
হারমোনিয়ামের সহ্তি মধুর স্ত্রীকণ্টের হোমশিখার ন্যায় উচ্চ- 
কম্পনস্থরের স্থুখসম্মিলনধ্বনিতে ইহাদিগের আলোকপ্রপ্ত 
সাহিত্য সঙ্গীতানুরগিনী হালফ্য।শনের গৃহ লক্মমীদের শুভাগমন 
বিঘোষিত হইয়া পড়ে । তৎপর চা পান, বৈকালিক আহারের 
নিমন্ত্রণ প্রভৃতি উপলক্ষে আদর আপ্যারনের আদান প্রদানে 
এই আলোকপ্রাপ্তদিগের ধনীগুহের যুবকদের সঙ্গে যথেষ্ট 
ঘনিষ্ঠতা জন্মিহে আরম্ত করে। এই ঘনিষ্ঠতার উদ্দেশ্য 
ও পরিণতি পাঠককে আর খুলিয়া বলিতে হইবে না। 
এই ঘনিষ্ঠত। যাহাতে উত্ভোরোন্তর নিরতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
তজ্ভন্য ক্রমে এ যুবকদের আদর অভ্যর্থনা, পান আহার কি 
তাহাদের সঙ্গে পত্বীর সাহিত্যচর্চা, হাস্য পরিহাস, স্বামীর 
ইচ্ছাক্রমে তাহ।র অনুপ্স্থিতি সময়েই হইতে থাকে । তৎপর 
ব্যবসায়ীদের কে5 টোপ গিলাইবার আশার রাখিয়!, কোন স্থানে 
বা টোপ গিল।ইয়া বিলক্ষণ শোষণ আরস্ত করিয়া দেয়। এই 
অবস্থায় ইহাদিগের আহার বিহার সাজসজ্জার ঠাট দেখিয়া চক্ষু 
স্থির হয়। পরে শেষে যখন বেশী ঢলাঢলী . হইবার উপক্রম 
হয়, তখন একচোটে ১০।২* রি পথশশ হাজার লইয়া পত্বীসহ 
চম্পট দেওয়া ইহীদিগের এই সাংঘাতিক বীভগস অভিনয়ের 
শেষ অস্ক। কিন্তু উপযুক্ত মুলা পাইলে ও পত্বীর অভিপ্রায় 
থাকিলে অথবা ফিরাইয়া নেওয়ার সম্ভ।বন! কম দেখিলে একেবারে 
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সাফকাঁওল! পত্র করিয়া বিক্রয় করিতেও তাহাদের আপত্তি 
থাকে না। অনেকে যেমন নিজের ব্যবহাধ্য টেবিল' চেয়ার 
কিছুর্দিন নিজে ব্যবহার করিয়া ততপরে 5০০০7৫11270 সেকেড 
হেণ্ড জিনিষ রূপে বাজারে বিক্রয় করে বাঁ ভাড়া, দের ইহারা ও 
ঘরের স্ত্রীর সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে । ভগবান্‌ ইহাদের 
মনুষ্য শরীরে যে কিসের আত্মা দিয়াছেন তিনি জানেন। 
একবার কোন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সিভিলিয়ান বলিরাছিলেন, 
স্বন্দরী শিক্ষিতা এবং মিলিতে মিশিতে পটুস্্ী থাকা আজকাল 
অতি শীঘ্র শীঘ্র উচ্চপদে প্রমোশন পাইবার একটি 
অমোঘ উপায় স্বরূপ। ধন্য তুমি কাল._ধন্য তোম।র 
মাহাত্বযু ৷ 


দেশস্থ ধনী সম্প্রদায়ে একশ্রেণী আছেন, ধাঁহারা বিলক্ষণ 
হিসাবী। তাহারা প্রায়শঃ বিশেষ কোন ভোগবিলাসের প্রয়োজনে 
তেমন অর্থ অপবায় করেন ন। | কিন্তু তাহারা স্রদেশী নামের 
এমনই উত্কট ভক্ত ও অন্ধ উপাসক যে, স্বদেশী নাম করিয়া 
যেকোন ফাকি ব্যবসা বা! বাণিজ্যের নিমিন্ত তাহাদের নিকট 
হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ অতি সহজেই বাহির করিয়া লওয়া 
যায়। স্থতরাং স্থৃবিধা পাইয়া, কতকগুলি ধূর্ত, আজ কাপড়ের 
কল করিব, কাল দেশে দেশালাইর কল খুলিৰ ,তুলার, চাঁষ 
করিব ইত্যাদি নানা কথা বলিয়। ইহাদের নিকট হইতে সময়ে 
সময়ে পাঁচ,ঘুদশ, বিশ হাজার কি ইহারও অনেক উপরের 
' অঙ্ক ফাকি দিয়! লইয়া যায়,-_দেশস্থ নেতৃবর্গের মধ্যে কাহারও 
কাহারও দুই একখানি চিঠি বা 15০০7)0067096007 1567 
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লইয়া! ইহাদের ৪িঁকট উপস্থিত হইলে ত আর কথাই নাই, 
একেবারে হাতে হাতে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। প্রথম কয়েকদিন 
একটু ব্যবসায়ের আয়োজন উদ্যোগ দেখাইয়া তৎপরে তাহারা 
এমন গা ঢাক। দেয় যে, আর তাহাদের খু'জিয়া পাওয়া যায় না। 
এই শ্রেণীর ধূর্তের যে কত নামে, কত সাজে, স্বদেশীর নাম 
করিয়া, এই সদীশয়-ধনী-সম্প্রদায়ের অর্থ লুষ্টন করিয়া, ইহা- 
দ্রিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহার ইয়ন্তা নাই। বলিতে কি, 
অনেক রাজা মহারাজা বা বড়লোক এই ভাবে বিলক্ষণ খণগ্রস্ত 
হইয়া পড়েন। বস্ততঃ যে অর্থরাশি দেশের প্রকৃত উপকারে 
লাগিতে পারিত, তাহা এইরূপ ধূর্তেরা লুন্টন করিয়া কীকি 
দিয়া খাইয়া থাকে । এই সকল দেখিলে বোধ হয় যে, 
হিসাবীই হউক, আর তীক্ষ বুদ্ধিমান্ই হউক, অথবা কুপণই 
হউক, চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া মেজীজ বুঝিয়া, রন্কধ, অনুসন্ধান 
করিয়া ঢুকিলে প্রায় সকল স্থানেই দন্ত বসান যায় এবং কোন 
না কোন ভাবে কিছু গলাইতে পারা যাঁয়। তবে প্রকার 

ও প্রণালী ও মন্ত্রপ্রয়োগের বিভিন্নতা হয় এই মাত্র। 
আর এক শ্রেণীর সমৃদ্ধিশালী রাজা মহারাজা নবাব ব৷ 
জমিদার আছেন, তাহারা উত্কট সাহেবীয়ানা রোগে ভয়ঙ্ক র- 
রূপে আক্রান্ত । তাহাদের সাহেবী মেজাজের পরিতর্পণ 
করিতে লাখে লাখে টাকা উড়িয়া যায়। এখানে বাঙ্গাল- 
নবীশের কোন আশা নাই। সাহেবী পোষাক এবং সাহেবী 
ধ্বজা ধরিয়া বিলাতী জুয়াচুরী ছারা ইহাদের তহবীলের হাজারে 
হাজারে টাকা লুট করিলেও কেছু ক্ষিছু বলিবে না গ্রা্িক 
টি” ১১ 


রী 
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সাহেবীকায়দায় যতদূর এবং যত প্রকারের অপব্যয় মাপনি 
কল্পনা করিতে সমর্থ, এবং বিলাসিতার যজ্ঞে যত রূপে আহ্ুতি 
যোগাইতে পারা যায় বলিয়া মনে করিতে পারেন, এখানে 
তাহার প্রায় সকলই অনুষ্ঠিত হয় । ইহাদের বাহরে “লেপাফা- 
দুরস্ত” যে পরিমাণে, সে অনুপাতে ইহাদের ভিতরে প্রকৃত শিক্ষা 
বাজ্ঞান অতি অল্প। বিলাতী সভ্যতার মোহে, বিলাসিতার 
দুষ্পরণীয় আকাঙ্ক্ষায় ইহাদের মস্তিক্ষ সর্ননদা উত্তপ্ত থাকে । 
ইহাদের বিলাসিতার আড়ম্বর যোগাইবার পক্ষে ইহাদের সম্পত্তির 
আয় নিতান্তই কম হইয়া পড়ে । ইহারা প্রাণ ছাড়িতে পারেন, 
কিন্তু চাল ছাড়িতে পারেন না । ইহার! অভাব গ্রস্ত হইলেও 
চাল বজায় রাখিবার জন্য দৃক্পাতশুন্ত হইয়া উরাদিফির্দ পাঠ 
লিখিতে বা হাগুনোট সহি করিতে থাকেন । এই কর্ড 
করিবার সময় কতকগুলি লোক দাল!ল সাজিয়৷ বিলক্ষণ উপায় 
করে। অবশেষে এই সকল দেনার ফল এই দাড়ায় যে, ইচ্ছায় 
বা অনিচ্ছায় কোর্টঅব্ওয়ার্ডের হাতে সকল সম্পত্তির শাসন 
সংরক্ষণের ভার অর্পণপুর্বক স্বয়ং অযোগ্য ভূম্যধিকারী নাম 
লিখাইয়া, দামান্য কিছু পেন্সনের উপর দিনাতিপাত করিতে বাধ্য 
হইয়া পড়েন। এইসকলস্থলে সাহেবী জুয়াচুরির বড়ই প্রাদুর্ভাব; 
এবং সেই প্রভাবে অঠি অল্প সময়েই ইহাদের অধঃপতন ঘটে । 

ঝড়লোকদিগের মধ্যে যাহারা স্বধন্ম-পরায়ণ, চরিত্রবান্‌, 
শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্‌, কম্ম্নপটু, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, ও মিতব্যয়ী__ 
ট্াদের মন্তিফ লোকের মতামতে উত্তপ্ত বা ঠাণ্ডা হয় না. 
চীদের' কর্তন্য বৃদ্ধি জীছে, আত্মকল্যাণের সহ্িত ধাছাদের 
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দেশের ও দশের কল্যাণসম্পৃক্ত,_্বাহারা৷ লোকচরিত্রঅভিজ্ঞ 
ও বনুদর্শী, ধাহারা প্রকৃত কল্যাণজনক কর্মে মুক্তহস্ত, . ধাহা- 
দিগের সান্নিধো কোন শ্রেণীর ধূর্ত প্রকৃতির লোক প্রবেশপথ 
লাভ করিতে সমর্থ হয় না,-যাহাদের বাড়ীর দরজায় প্রকাণ্ড 
যুড়িগাড়ী বা “মটরকার” আসিয়া দীড়াইলে কিংবা যশ বা 
নিন্দার কোনরূপ আপসন্নসম্তভ।রন! দেখিলেই যাঁহাদের প্রাণে 
একটা ভূমিকম্পের ভাব উপস্থিত হয় .না,__রাজা মহারাজ। 
বা সরকারি অতি উচ্চপদস্থ কন্চারী এমন কি লাটসাহেবের 
নিকট উপস্ভিত হইলেও বাহার! আপনাদিগের সত্তা বা অস্তিত্ব 
ভুলিয়া যু না, তাদৃশ বড় লোক বস্তৃতই দেশের আশা 
ভরসাস্থল । তীহার! খেতাবির উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় বা সেলাম- 
স্পারিশের শ্রাদ্ধ করিতেও প্রস্তুত নহেন। আবার অপবাদ 
ভয়ে প্রকৃত কর্তব্যকম্মে দৃঢপদে অগ্রসরহইতেও বিমুখ 
নহেন। তীহারা আত্মসম্মান প্রকৃত পদার্থটা কি তাহা বুঝেন 
এবং ইহাও বুঝেন যে, তাহারা নিজে তাহাদের নিজের মধ্যাদা 
নষ্ট না করিলে, বাহিরের কেহ ইচ্ছা করিলেও তীহাদিগের 
অবমাননা করিতে পারে না। তীহারা আত্মবান্‌ ;_লোক-মুখ- 
নিঃস্থত যশোনিন্দার সাময়িক ফুকারে বায়ুতাড়িত শুক পত্রের 
হ্যায় তাহারা কখন পরিচালিত হইবার পাত্র নহেন। 
ফাঁকিবাজ বঞ্চকদিগের দ্বারা, অর্থলম্পত্তিতেহীনতর মধ্য- 
বিস্ত শ্রেণী এবং" নিন্মস্তরের জনসাধারণের উপরেও কিরূপ 
চত্ুরচালের * কৌশলময় বাটপাড়ির অনুষ্ঠান হয়, এক্ষুণ, 
সঙ্েক্ষপে তাহীরই উল্লেখ করা যাইতেছে । .এই শ্রেণী চাতুী 
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পটু ফাঁকিবাজের দলে কোন কোন উকীল ও মোক্তারের আসন 
অগ্রগণ্য । সকল উকীল বা মোক্তারই যে এই শ্রেণীভুক্ত 
এমন কথা বলিতেছি না । অনেক মহনীয় চরিত্র উকীল, প্রকৃতই 
দেশের ও দশের অবলম্ব, অনেক সাধুচরিত্র মোক্তার যথার্থই 
বিপন্ন ক্ষতিগ্রস্ত ও উৎপীড়িতের বন্ধু। কিন্তু যাহাদ্দিগের অভাব 
ও অনাটন অত্যধিক, সাধু, ও সতপথে থাকিয়া প্রচুর অর্থ 
উপাজ্জনের শক্তি নাই-_অথচ অর্থলালস। প্রবল, তাহাদিগেরই 
অনেকে অসছুপায়ে অর্থ উপাজ্জনে প্রবুত্ত হয় এবং ভুয়া অসার 
চমক দেখাইয়া অজ্ঞ ও অবোধের মন আকর্ষণপূর্ববক, তাহা- 
দ্িগকে আপনাদিগের বিশ্বগ্রাসী লোভের অনলে ভস্মীভূত 
করে। বড়ই দুঃখের বিষয় ও লঙ্ভার কথা৷ এই যে, ঈদৃশ নীচ 
প্রকৃতির বঞ্চকেরাও বুদ্ধিমান চতুর লোক বলিয়া সমাজে 
প্রশংসিত হয়; স্থতরাং আপনাদিগকে বুদ্ধিমান চতুর জ্ঞানে 
গর্বের স্ফীত হইয়া উঠে এবং অবাধে গৌঁফে তা দিয়া অজজ্র 
আস্রর বৃত্তির অনুষ্ঠান করিতে থাকে । নির্ব্বোধ জনসাধারণকে 
কুবুদ্ধি দিয়া এই শ্রেণীর উকীলসন্প্রদায়ের অনেকে বিলক্ষণ 
দোহন করিয়। থাকেন। আমাদের দেশে সর্ববসাধারণের মধ্যেই 
যে মোকদ্দমাপ্রিয়তা দিনদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং তাহাতে 
যে অধিকাংশ লোকের সংসার ছাড়খার হইয়া! যাইতেছে, তাহার 
অন্যতম প্রধান কারণ__আমাদের এ শ্রেণীর উকীল মহাশয়- 
দিগের কুপর/মর্শ। এই শ্রেণীর উকীলের আইন কানুনের 
'চক্রব্ুহে একবার কোন মোকদামা পড়িলে আর তাহা হইতে 
'বহির্গত হইবার পথ থাকে না। কিছুতেই আর উত্তয় পক্ষের 
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মধ্যে কোনরূপ আপোষ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠে না) 
মেড়ার লড়াইয়ের হ্যায়, উভয় পক্ষের সংঘধ চলিতে থাকে ; 
যাবৎ না একজন একবারে সর্ববস্বাম্ত হইয়া পড়ে, তাবতকাল 
মামলার নিবৃত্তি হয় না । যদি বা উভয় পক্ষের অত্যন্ত আগ্রহে 
কোন কোন স্থলে আপোষ মীমাংসা হয়, তখন উকীল মহাশয় 
সাধ্যমত এই চেষ্টা করেন, যাহাতে আপোষের দলিল পত্রে 
ঝগড়ার বীজ বা, অঙ্কুর একবারে নির্মল না হইয়া একটুকু 
থাকিয়া যায়; স্্দূর ভবিষ্যৃতে হইলেও, আবার যেন তাহ লইয়া 
একটা খটকা বাঁধে । কখন কখন ইহা অভিসন্ধি মূলে হয়, 
কখন কখন বা বিনা অভিসন্ষিতে “পেচানউকীলিবুদ্ধির' 
স্বাভাবিককৌশলে বোনাফাইডিরূপে আপনি হইয়া যায়। 
সময় সময় আবার কোন উকিলপুঙ্গব নির্বেবাধ প্রজাদিগকে, 
নানারপ স্বার্থের অলীক প্রলোভন দেখাইয়া, জমিদারের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও বিদ্রোহী করিয়া তোলেন, এবং কিছু 
দিন এ সকল প্রজার নিজেদের মধ্যে টাদা মাথট ধরিয়া যাহা 
উঠায়, তাহা বিলক্ষণরূপে শোষণ করিয়া লন। কতক দিন 
পরে যখন দেখেন যে আর কোন তস্‌ নাই, তখন পন্মপত্রের 
জলের মত “আল্গোচে” নিঃশেষে সরিয়া পড়েন! ইহা সকলেই 
বুঝিতে পারেন যে, যাহাদের অন্ন যুটে না, তাহারাই সাধারণতঃ 
ঈদৃশ জঘন্যকর্মে লিগ হয়। কোন কোন নৃতন উকীল 
অনেক সময়ে, কোন মকেল পথ ভুলিয়া তথায় উপস্থিত হইলেই 
তাহাকে বসিতে দিয়া, অতি গস্তীরভাবে তাহার মোহরেরকে 
জিজ্ঞাসা করেন যে, “অমুক' কোটে যে মোকদ্দমা করিয়াছিলাম 
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তাহারকি হইল ?” মোহরেরও পূর্ন উপদেশমতে বলে যে 
“মোকদদম[ ডিক্রী হইয়াছে” | .এই ভাবে নব্য উকিলবাবু 
তাহার এই নবাগত মন্কেলটির সম্মুখে অন্ততঃ দশ বারটি 
মোমদ্দমা যে তাহার কৃতিত্বে ডিক্রী হইয়াছে মোহরের উক্তি 
দ্বারা তাহা বিবৃত করাইয়া লন। ফল এই হয় যে, উকীল- 
বাবুর উপর নব।গত মক্কেলটির ভক্তিবিশ্বাস পুর্বের না থাকিলে 
নূতন জন্মে; আর পূর্বেবর সঞ্চিত ভক্তিশ্রদ্দা কিছু থাকিয়া 
থাকিলে উহা দ্বিগুণ প্রিবন্ধিত হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, 
উকিলবাবু হয় ত এপধ্যন্ত কোন মোকদমা করা দূরে থাকুক, 
কোন মক্কেলের মুখও দেখেন নাউ । এটন্রিদের মধ্যে এরূপ 
বু আছেন যে, তাহাদের জুয়াচুরি দিনে ডাক!ইতি বলিলেও 
চলে। আমরা যত দূর জানি ও বুঝি, তাহ!তে মনে 
হয় যে, অধিকাংশ স্থলে বাবহারজীবা বা আইন ব্যবসায়ীর 
কর্তব্য যাহাতে দেশে উভয় পক্ষে মামলা মোকদ্দমা না হইয়া 
ম্যায়তঃ উভয়পক্ষে আপোষে মীমাংসা! হয়, আপন যত্ব উদ্ধোগও 
চেষ্টায় তাহারই সংঘটন করা এবং তজ্জন্য উভয় পক্ষ 
হইতে তাহার ধথেপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। ছুঃখের 
বিষয় কাধ্যক্ষেত্রে ইহা কদাচিৎ লক্ষিত হইয়া থাকে । 
ডাক্তারবাবুদের মধ্যেও কেহ কেহ অবৈধরূপে জন- 
সাধারণের অর্থ শোষণ করিতে সঙ্কুচিত হন না। ঈদৃশ 
ফিকিরবাজ ধন্বন্তরিরা যে রোগ ৭ সাত দিবসে ভাল হইবার 
কথা, তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ১২ দিন লাগাইয়া দেন। গন্তীর 
মুখে রোগের গুরুত্বের কথা রোগীর আত্মীয়-স্বজনের নিকট 


বঞ্চন! ব্যবসা। ১৬৭ 


বলিয়া তাহাদের অনুরোধক্রমৈই দিনে ছুইবার রোগী দেখি- 
বার বলদোবস্ত করিয়া লন।” ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
আবার স্থানীয় ডাক্তার সাহেবের নেকনজর বা অনুগ্রহ 
দৃষ্টিলাভ করিধার আশায় হঠাৎ এক নময়ে রোগীর নাড়ী 
ধরিয়া গম্ভীরমুখে এমন আশঙ্কা প্রদর্শন করেন যে, বাড়ীর 
লোকেরা অমনি তাহাকে ডাক্তরসাহেবকে লইয়া আসিবার 
জন্য অনুরোধ না করিয়া পারেন না। এই ভাবে ডাক্তার 
সাহেবকে একটা ভিজিট দেওয়াইয়া,. তাহার স্বদৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবার চেষ্টাকরা হইয়া থাকে । 

এই শ্রেণীর জঘন্য ডাক্তারদের মধ্যে আবার কেহ কেহ রোগী 
মহলে পসার বুদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে, বাসা হইতে বাহির হইবার 
সময়েই, নিজের বাক্স হইতে ৮১৭টি টাক! নিজের পকেটে 
ফেলিয়া বাহির হন। উদ্দেশ্য যে, তাহ।র পকেটের এই টাকার 
টুন্‌ টুন্‌ ধ্বনিতে রোগীমহালে ডাক্তারবাবুর পসার প্রতিপত্তি 
এবং তিনি বে কতই টাকা উপায় করিতেছেন, তাহ! প্রচারিত 
হইবে। যেমন কোন কোন শ্রেণীর উকীলবাবুদের মন্কেল 
ধরিবার চর থাকে, তেমন এইভশ্রেণীর ডাক্তরবাবুদেরও রোগী 
ধরিবার চর থাকে । নানা স্থানে নানা বৈঠকে এ শ্রেণীর 
ডাক্তারবাবুদের রোগ আরোগ্য করিবার অপার ক্ষমতার কথা 
তাহারা বলিয়া বেড়ায়। একবার আমার বন্ধু একটি উকীল 
বাবু আমাকে কথাপ্রসঙ্গে হাস্যপরিহাসচ্ছলে বলিয়ািলেন 
ষে, যেমন হইয়াছেন তাহারা উ্কীল, তেমন হইয়াছেন তাহারা 
ডাক্তার, উভয়েই সমান" “তবে ব্বথা এই যে, তাহারা মোকদ্দম! 


১৬৮ সমাজ-চিত্র | 


হারিলে,.তাহার একটা আপীল আছে, কিন্তু ডাক্তার রোগী 
মারিয়া ফেলিলেত আর তাহার আপীল নাই। বলাবাহুল্য 
ডাক্তার এবং উকীল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেবতুল্য 
সদাশয় লোক আছেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি বিরল। 

আর এক শ্রেণীর জুয়াচোর আছে, ইহারা সাধারণ্যে 
ঢ:০655১০ ০ [100697। বলিয়া নিজকে প্রচার করিয়া 
স্কুলের ছাত্রগণের নিকট হইতে যথাসম্ভব অর্থ আত্মসাত করিয়া 
লয়। প্রকৃতপক্ষে 10095; নাই এবং তাহাদের মধো 
ভাল লোক নাই, এমন কথা আমি বলিতেছিনা৷ । তবে এই 
নামের পেশাদার শ্রেণীর পেশাদারীর চাতুরীর কথাই এস্থলে 
বল যাইতেছে | ইহার! ষে প্রকৃত তত্বান্সন্ধিৎস্থ সত্যের 
সেবক সৎশ্রেণীর অন্তভূক্ত নহে বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ইহা 
বলিয়৷ বুঝান অনাবশ্যক | ইহারা সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের 
ছড়াছড়ি করিয়া, সহরের কোন বড়লোকের বাড়ীতে, কিংব' 
ফেজ ভাড়া লইয়া লোককে সম্মোহন বিদ্যার (17159795907 ) 
প্রভাব দেখায় এবং সাধারণকে বিন্ময়ে স্তপ্ডিত করিয়; বেশ 
দু,পয়সা উপায় করিয়া লর়। 

যদি ইহাতে প্রকৃতই সম্মোহন বিদ্ভার প্রদর্শন হইত, 
তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার ছিল না। কিন্ত যখন 
এক বি্ষিয়ে নাম করিয়া, ফাঁকি দিয়া অন্যরূপ বিষয় দেখান 
হয়, তখনই তাহাতে দুকথা বলিতে হয়। ইহারা কোন 
স্থানে 1১5:0০9:70180০5 হইবার কথা সাব্যব্ত হইলেই, নানাস্থানে 
ঘুরিয়া নানারূপে ঘুষ দিয়া, ১*4 ১২টি ছেলে ঠিক করিয়া রাখে) 


বঞ্চনা বাবসা | ১৬৯ 


এবং তাহাদিগকে মিষ্ট ও মধুর ব্যবহারে পরিতুষ্ট করিয়া 
কতকগুলি উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া আসে, এবং. তাহারাও 
ঘুষের প্রলোভন পাইয়া! পরামর্শ অনুধায়ী কাজ কারিতে 
স্বীকৃত হইয়া থাকে । পরদিন যেখানে 66601078006 হইবে, 
সেখানে দেখা যায়, যথা সময়ে দলে দলে ছেলেরা 1350706150া) 
দেখিবার জন্য বসিয়া গিয়াছে । বলা বাহুল্য যে, পূর্বেবান্ত এ 
সমস্ত ভাড়া কর! ছেলের! যাইয়াও সেইখানে আসন গ্রহণ করে। 
চ2:915550: যথারীতি, ক্রমে সাজ সঙ্জা করিয়া, ফ্টেজে 
উদ্ভিয়া অতি সাহস এবং মুক্ততার সহিত দর্শকবুন্দের 
দিকে চাহিয়া বলেন যে, আপনাদের যাহার ইচ্ছা হয়, 
স্টেজের উপর চলিয়া আস্তুন, আমি তাহাকেই (17)7069৩ ) 
সম্মোহন করিব। অনেক বালক ও যুবক কৌতুহলের 
বশবর্তী হইয়া ফ্টেজে উঠিতে থাকে | এই সঙ্গে পূর্বব- 
নির্দিষ্ট ভাড়া করা বালকেরাও ফ্টেজে উঠিয়া পড়ে । ফলে 
ফেঁজে এত লোক হয় যে, কিছু নামাইয়া না দিলে কিছুতেই 
চলিতে পারে না। তখন 17০0559০. অতি ভাল মানুষের 
মত বলিতে থাকেন, “অত লোক দিয়ে কি হবে” ৫।৭। ১০ জন 
হইলেই চলিবে । তখন তিনি অন্য সব বালক অথবা যুবকদের 
নামাইয়। দিয়া, তাহার সেই পূর্ববনিদ্দিষ্ট ৮।১ জন বালককে 
বাছিয়৷ রাখিয়া, মন্য সকলকে তাহাদের স্থানে যাইয়া! বসিতে 
গনুরোধ করেন, এবং এই কাধ্যটি এমন স্থকৌশলে সম্পন্ন 
হয় যে, এ সকল বালুকের৷ যে তাহারই ভাড়া করা লোক, 
ইহার বিন্দুমাত্রও কৈহ'  সূন্দেহে করিতে পারে না। 


১৭০ সমাঁজ-চিত্র । 


দর্শকের! মনে করেন যে, ইহারা ত সকলেই বাহিরের লোক, 
ফ্টেজে বেশী লোক হওয়াতে কয়েবজন নামিয়া আসিল মাত্র ; 
উহ্াতে আর দোষ কি? যখন ভাড়া করা কতিপয় পূর্বব- 
নিদ্দিষ্ট ছেলে ফ্টেজে রহিল, তখন আর চিন্ত। কি? একেবারে 
রামরাজ্য ! তখন এসকল ছেলেদের তিনি ইচ্ছামত ঘুম 
লওয়ান, কখন হাস।ইতে গাঁকেন, কখন বা কীদান, কখন সূচ 
ফুটাইয়া দেন। তখন তীাভার সম্মোহন বিদ্ভার প্রভাবে না 
হয় এমন কি আঁছে-তিনি তখন সমস্ত পারেন। আর ঘুষের 
প্রলোভনের প্রভাবে, ছেনেঞ্চলিও যেমন বলে, তেমনই করিয়া 
বেশ অভিনর করিতে থাকে । আর দর্শকরুন্দ 1[১:01০১9০" কে 
প্রায় ভগবানের একাদশ অবতর বলিয়া তখন মনে করিতে 
থাকে । এইউরূপে এইশ্রেনীর জুয়।চোবেরা ফাঁকি দিয়া সময় 
সময় সাধারণের অর্থ পলি করে। 

আর এক শভ্ঞেনার ফাকিবাজী ব্যবসা হইয়া দাড়াইতেছে 
“জ্যোভিবীব্যবনা |” নিগার আমাদের দেশের অতি 
প্রাচীন ও গৌরদের ভিনিম। আজকাল এই শাস্ত্রের দোহাই 
দরিয়া অনেকবঞ্চক, জ্যোভিষশাস্্ অতি সামান্য আলোচনা 
করিয়া, জ্যোতিবিবদ্‌ হইয়া মানুষ ঠকাইতেছে। সহরে এই- 
শ্রেণীর ফাঁকিবাজ ব্যবসায়ীরা বড় বড় অক্ষরে ' “জ্যোতিষ- 
তন্ববাগীশ” “জ্যোতিববারিধিরত্ব” ইতাদি নাম দিয়। ফাকিদিয়া 
বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছেন। ইহার! হাত দেখিতে 
প্রথেমই কিঞ্চিত দক্ষিণা গ্রহণ করেন? তারপর এমন সকল 
'কথা এমনভাবে বলেন যে, নুমানেও একজনের সম্পর্কে 


বঞ্চনা বাবসা । ১৭১ 


এইরূপ বহুকথা বলা যাইতে পাবে । আবার কেহ কেহ একটু 
হালফ্যাশনে থাকিয়া নিজের দর আরও বাড়াইয়! লন | 
আত্মকৃত জ্যোতিষীগণনায় যাহাদিগের বিশ্বাস জন্মইতে 
পাবিলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বিশেষ লাভের প্রত্যাশা আছে, 
যখন এমন কোন অবস্থাপ লোক ইহাদিগের নিকট গমন 
করেন, তখন হয়ত এখন “লগ্ন ভাল নয়” বলিয়া অন্য সময়ে 
তাহাকে আসিবার নিমিন্ত অন্ুরোধপুর্বক বিদায় করিয়া 
দেগয়। হয়; ইত্যবসরে গুপ্তচর ছ'রা বা অন্যপ্রকার অন্ু- 
সন্ধানযোগে এ ঝাবুটির যগাসপ্তব সংবাদ সংগৃহীত হইয়া আসে। 
ইহার পর বাবুটি খন পুর্নানিদ্দিষট সম গণনার প্রয়োজনে 
আসিয়া উপস্থিত হন, তখন হাত দেখিয়। বা মুখের দিকে চাহিয়াই 
ইহারা তাহার সম্পর্কে এমন অনেক কখ! বলিয়। ফেলেন, 
যাহ।তে স্বতঃই তাহার বিস্মর উত্পাদন হয় সুতরাং সহজেই, 
বিলক্ষণ প্রণামীর যোগাড় হইয়া থাকে । বস্তুতঃ, জ্যোতিশ্তত্বের 
যতটুকু ইহারা জানেন, তদ্দারা ভূত ব! বর্তমানের এত কথ 
বলা চলে না; বহিঃস্থ এগুচরেরও একটু প্রয়োজন 
হয়। কবিবর ভিক্টর হাগে। বলিতেন--“আমি এক মন্ত্র 
দ্বারা একপাঁল মেষ মারিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু আমার 
মন্ত্রের সঙ্গে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক বিষ থাকা চাই ।৮ 
বস্তৃতঃ, জ্যোতিষের সুক্মমতন্্ ইহারা খুবই কম জানেন, মোটা 
রকমের কয়েকটি বধিগণ্ড দ্বারা জ্যোতিষের পরিচয় দিয়া 
ইহারা জনসাধারণের অর্থ শোষণ করেন এবং সময়ে 
উল্লিখিতরূপে অবস্থাপন্ন কৌন, ব্যক্তির স্বন্ধে চাপিতে পারিলে 


১৭২ সমাজ-চিত্র ৷ 


গ্রহবৈগুণ্যের কথা প্রকাশপূর্ববক গ্রহশান্তির জন্য পুজা 
অর্চনা বাবতেও বেশ দুপয়সা৷ মাদীয় করিয়া লইতে সমর্থ 
হন। বুদ্ধিমান লোকমাত্রেই বুঝিবেন যে, সকল ব্যবসায়েরই 
এমন এক কৌশল থাকে যে, তদ্দারা ছুই একটা চত্ুরতা- 
পুর্ণ কথা বলিয়া বা দুই একটা অদ্ভুত কন্মন দেখাইয়া সাধা- 
রণ লোকের মনে বিশ্বাস জন্মান সহজ। বলিতে কি এরূপ 
স্বযোগ না থাকিলে এইশ্রেণীর ব্যবসা চলিতেই পারে ন!। 
যখন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 145810187) রা নানারূপ ভেক্কিবাজী 
দেখান, তখন তাহাদের হাতের “সাফাইতে” আমাদের চক্ষু 
কিরূপ প্রতারিত হয় এবং মিথ্যাকেও কিরূপ দৃঢ় সত্য 
বলিয়া প্রত্ীতি জন্মে তাহা! সকলেই জানেন। ইহাদ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া! মন্দকে ভ।ল বলিয়া 
জ্রমজন্মানের প্রবৃত্তি ও কলকৌশল যথেষ্ট অবিক্কৃত হইয়াছে 
এৰং ন্যনাধিকরূপে সকল ব্যবসায়ের মধে/ই বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছে । আজকাল অধিকাংশ জ্ঞ্যোতিষেরাই সন্তোষ 
জনকরূপে ধারাবাহিক কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারেন 
না। হঠাৎ দু একট সত্য হয়, আর অধিকাংশই মিথ্যা 
হইয়৷ যায় । কিন্তু তথাপি প্রণামীর পরিমাণ বৃদ্ধি বই 
হাস হইতেছে না । অতীত ঘটনার কথা কোন' কৌশলে 
কতকট! ঠিক করিয়া বলিতে পারিলেই গণকদিগের নাহাত্ম্য 
প্রকাশিত হইয়া থাকে ; কিন্তু লোকে অতীতের কথা শুনিতে 
উৎন্বক নহে। ভবিষ্যৎ ভাল মন্দ ফলাফল জানাই লোকের 
লক্ষ্য । যে ভাবী ঘটনার সত্যত! তন্মুহূর্তে প্রমাণিত হইবে না, 
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গণকগণ তাদৃশ ভবিষ্যতুগণনা অতি সহজে ও নিঃশস্কচিত্তেই 
করিয়া থাকেন । 

একটু ধীরভাবে ও শ্থিরচিত্তে চিস্ত। করিলেই সমাজে 
কতপ্রকার কতমৃত্তিতে ও কতভাবে যে এই পাপ ফাঁকি 
ব্যবসায় চলিতেছে তাহা উপলান্ধ করিয়া ছুঃখে অভিভূত ও 
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হইবে। সহর বল, বন্দর বল, আর 
গ্রাম বল, ফাকিব্যবসা, ফাকিবাজব্যবসায়ী না আছে কোথায় ? 
গ্রামে কতকগুলি ধূর্তশ্রেণীর মোড়ল গ্রাম্য দলাদলির 
আড়ত্দার। ইহারা গ্রামে দলাদলির আগুন ভ্বালাইয়া গ্রাম- 
বাসিদিগের পরস্পরের মধ্যে মামলা মোকদামা বাঁধাইয়! দেয়, 
এবং কোন এক পক্ষে মোকন্দমার তার উপলক্ষে বহু অর্থ 
ফীকি দিয়া অপলাপ করে এবং এঁ দলের লোক দ্বারা নানারূপৈ 
তাহার বৈষয়িক কাজ করাইয়া লয় । 

গরীবসম্পাদক মাত্র মাসিকপত্রখানি' বাহির করিয়াছেন । 
এমন গ্রাহক হয় নাই যে, সেই গ্রাহকের প্রদত্ত অর্থে 
পত্রিকা চলিবার কাজ স্থুনির্ববাহ হইতে পারে। তিনি ফাপড়ে 
পড়িয়া কোন .বড়লোকের নিকট যাইয়া তাহার ছবি 
পত্রিকায় ছাপাইবেন বলিয়া কিছু আদায় করিয়া লইজেন। 
ইহার পর পত্রিকার সম্পাদকমহাশয় তাহাকে অদ্বিতীয় 
সাহিত্যিক বা প্রত্বৃতাত্বিক বলিয়! নীচে নানাবিধ স্তুতি লিখিয়া 
ছবি বাহির করিলেন । সে ছবিরই বা ক বাহার !__টের! 
সিঁথি, কোচান ঢাকাই কাপড়, হাতে ছড়ি বা বহি, অঙ্গুলিতে 
আঁংটী, পায়ে মৌর্জা এবং পাম্প-্ত্, বুকে ধর়্ীচেন্; গায়ের 
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কোটের উপর শাল ঝালর দেখাই দেহ বেষ্টন করিয়। 
রহিয়াছে । মোট কথা, যত রকম রাংতার কাজ করা সম্ভব 
তাহার কিছুই বাকী নাই এবং ফটোগাফে উঠিতে তাহার 
যেন কোন একটাও বদ না যায়, ব। আড়ালে না গড়ে, 
তজ্জন্য যে ধিশষ লক্ষা, ছবি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। 
এইরূপে অঙ্কিত ময়র্বিভীন সেই কাত্তিকটির ন্যায় ছবি খানির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়। উঠে এবং 
চানর অঙ্গে অঙ্গে নিরক্ষর & নারব তোষামোদের সেই বিরাট 
কবিত্ব দেখিয়। সম্পাদক মহাশর যে উপযুক্ত শিকার করিয়া 
কুতার্থ হইয়াছেন তাহাও বিলক্ষণ জদয়ঙ্গম হইরা! থাকে । 
কতকঞ্চলি নিঙ্গম্ম; বা অকন্মালেক আছে তাহারা বড় 
জ(দমির পুচ্ছের ন্যায় সাঙ্গ সঙ্গে থাকে । সব্দদা ধনী বড়- 
লেক, উচ্চপদস্থ রাজ কম্মচারা বা! হাকিমদিগের গা ঘেষিয়। 
খাকাই তাহ।দিগের ব্যবসায় । এইশ্রেণীর লোকের। “সই স্তুপা- 
রিশের বলে দু পয়সা উপাজ্ভন করে,_-সাধারণের নিকট 
ম।তববর পরাম।ণিকরূপে পরিচিত হয়, রাজা মহারাজার দর- 
বারে যার, তথায় উপ।ধি প্রাপ্তির সহায়তা করিতে পারিবে 
বলিয়া কিছু পনার প্রতিপন্তি করিয়া লয় এবং বড় বড় 
সামাজিক দল[দলিতেও যোগ দিয়া থাকে । লোকের কাছে 
“বার ভাত কাকুড়ের তের হাত বীচির” স্তায় বড় বড় গল্প 
করিরা আসর জমকানই ইহাদিগের চিরন্তন অভ্যাস । | 
জামাতা এখন অনেকস্থলেই “আলালের ঘরের দুলাল” ।* 
শ্শ্ঠর শাশুড়া ও পত্বার সহিত, বাধ্হারে নঘাব সেরাজউদ্দৌলার 
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বড় ভাই। এখন বর ক বরপক্ষ কখন কন্থাপ্রার্থীরূপে কাহা 
রও দ্বারে উপস্থিত হন না । কন্যার পিতা বা ততপক্ষীর লোকে- 
রাই এক্ষণ কন্যাদানার্থ যাচমান হইয়া আপনার সর্সবন্ম সহ 
বর বা বরপক্ষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হখ। 
তথাঁপি জামাইবাবু বা তণ্পক্ষের মন পাওয়া কঠিন হইয়া 
উঠে। অনেক শিক্ষিত জামাত! বিবাহিতা পত্রীর উপর অসহ- 
নীয় অত্যাচার দ্বার! সেক্ষপীয়রের সঞ্ইলকের মত কম্া- 
বসল শ্বশুরের বুকের মাংস কাটিয়! লইতে চেস্টা করেন। 
কত জামাতা অর্থলোভে বা অন্য কুশুসিত প্রলোভনে নির- 
পরাধা পত্রী তাগ পুর্বৰক পুনঃ দার পরিগ্রাহ করিয়া থাকেন। 
আমাদিগের পরিচিত কোন দ্রসন্তন দারা নী হইল, 
এমন এক জঘন্য কর্মের অনুষ্টান হষঈর়াছে যে, তাহা শুলিলে। 
সঙ্জন মাত্রেরই মনঃপ্রাণ শিহরিয়া উঠিবে। রে ভদ্রকুল- 
পাশুল বিবাহিত| পত্বীর যাবতার অলঙ্কার, বিবাহের ভি 
আল্পদিন পরেই, নিক্রয় করিয়|, বির লব সকল অর্থ 
অপবায়পুর্ববক, শ্শারের নিকট হইতে আরও অর্থ শোবণ 
উদ্দেশ্যে, পত়ীর উপর এমন অত্যাচার আরন্ত করিল যে, স্ত্রী 
তাহা সহিতে না পারিয়া পিতৃ গৃহে আশ্রয় লইল। ইহাতে 
স্থযোগ্য জামাতা শ্বশুরের প্রতি কন্যা ছাড়িয়া দিবার ধনিমিন্ত 
একবারেই খাড়া শমন জারী করিয়া বসিল। শশুর কিছু 
দিন পরে কন্যা ছাড়িয়া দিবেন বলিলেন ; গুণধরের বিলম্ব 
হ্যা হইল না। জামাতাবাবাজী অমনি দুই শত টানা যৌতুক 
পাইয়া আর এক ভদ্রলোককে কন্যাদায় হইতে মুক্ত রুরিয়া 
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দিলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় পতী গ্রহণ পূর্বক আপন বাহাছুরী ও 
ক্ষমতা খ্যাপন করিলেন ! ধিক্‌ এমন কন্যাদায়ে--শত ধিক্‌ 
এমন কুলাঙ্গার দস্্যুস্ষভাব পাষগুকে, আর দ্বিতীয় বার 
বররূপে নির্ববাচনকারী ব্যক্তিদিগকে ! যে শিক্ষায় মানুষকে 
এমন গলাকাটাদস্থ্যতে পরিণত করে, তাহাও কি না 
আবার শিক্ষা? আর তাদৃশ শিক্ষিতের আবার মনুষ্যত্বের 
গৌরব ও শিক্ষাভিক্মীনের এই বাহাদুরী ? সমাজ যে ইহা 
নীরবে সনিয়া লইতেছে এ বস্তরতই যারপর নাই বিন্ময়াবহ 
ও দুঃখ জনক । 
ছেলের বাপ ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইয়া বাজারে 
পাঠাইতেছেন, আর কন্যাদায়গ্রস্তগণ পরীক্ষাপাসের ওজন 
হিসাবে কোথাও ছুই হাজার, কোথাও পাঁচ হাজার মূল্যে 
“মেয়ের বিবাহের জন্য ছেলে খরিদ করিয়া! লইতেছেন, ইহ! 
ঠিক্‌ ফাকি ব্যবসায় না হইলেও ডাকাতি ব্যবসায়, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। কেহ বা বংশ মধ্যাদা বিক্রয় করিয়। 
খাইতেছেন ;-_কুলীন কন্যা, অর্থের লোভে, নিতান্ত হীন বংশ- 
মধ্যাদার ব্যক্তির কাছে যাইয়া পড়িতেছে । আজ কাল কন্ত।- 
দায়ে ষে কতলোক একেবারে নিঃশ্ব হইয়া যাইতেছেন-.কত 
লেক আজীবন খণের বোঝা বহন করিয়া নানারূপে অপমান 
ও লাঞ্চনার কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া! অকালে কালের গ্রাসে 
গড়াইয়া পড়িতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এসকল ক্ষেত্রে 
ময় সমর . এমন বর্বরোচিত ব্যবহার হয় যে, পশুর মধ্যেও 
তা্গ সম্ভবে কি না সন্দেহ । 


বঞ্চনা ব্যবসা । ৯৭৭ 


যে পরিণয় সংসারধন্ধের মুলভিত্তি তাহাও অনেক 
স্থলেই ফাঁকি বা ধঞ্চনা ব্যবসায়ের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। 
বিবাহের ঘটকগণ যে, আপন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, সময় সময় 
সাধারণ ভদ্র আখ্যাধারীকে গঙ্গাজোত 'কুলের কুলীন সন্তান বলিয়া 
ব্যাখ্যা করেন, প্রচুর পুরক্কার লোভে, কালো অপরাজিতার 
কলির অঙ্গে যে পন্ম বা গোলাপের রউফলাইতে প্রয়াস পান এবং 
শৌন্তিকালয়ের গঞ্জিকারপ্নকে জিতক্দ্রিয়কুলতিলক রূপে 
প্রতিপন্ন করিয়া যে বঞ্চনার ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন, ইহা! 
সকলেই অবগত আছেন। ইহার পরে শিক্ষাপ্রাপ্ত পাস করা 
বরের পিতা অথবা তাদৃশ শিক্ষিতবর স্বয়ং ঠিক. বঞ্চনার ভাবে 
না হইলেও চতুর চালের অনুকরণে, নিষ্পেষণ পুর্ববক, সময়ে : 
সময়ে কন্যার পিতার সর্বস্বান্ত সাধন করেন; কখন কখন ঝ! 
এই উদ্দেশ্যেই বিবাহিতা কন্যার উপর অমানুষিক উৎপীড়ন 
করা হয়, সমাজের পক্ষে তাহাঁও এক্ষণ অসহনীয় হইয়। 
উঠিতেছে। ঈদৃশ অত্যাচার যখন ডাকাতি নামে অভিহিত 
হইয়া রাজদণ্ডে দণ্ডারহ হইতেছে না, ইহার অঙ্গে বঞ্চনার গন্ধই 
যখন সমধিক মাত্রায় পাওয়া যাইতেছে, তখন আমি এগুলিকেও 
প্রকারান্তরে ফীকি বা বঞ্চনা ব্যবসায়েরই অন্তভূক্ত করিরা 
লইতে বাধ্য হইলাম । 
এক দ্িন এদেশে কন্যাপ্রার্থী উপযুক্ত বরকে কন্য।র পিতা 
যথাযোগ্য আদর সহকারে, আপন গৃহে আমন্ত্রণ করিয়। 
আনিয়া, নানা উপচারে অর্চন! পুর্ববক, কন্যাদান করি- 
তেন।. কখনও মোড়শেপচারে সীড়ন্বর ০৮ এ. 
হু 
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দানক্রিয়া সম্পন্ন হইত; কখন বা মাত্র ৫ পাঁচটি হরিতকী যোগেও 
'কোনপ্রকারে ইহার সাত্বিক অনুষ্ঠানটুকু হইয়া যাইত। 
বাহার যেরূপ আধিক সংস্থান, তিনি তদনুরূপ কন করিয়াই 
কন্যাদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন। এদিকে জামাতাও 
সাংসারিক সম্পদে যতই বড় অথব। ঘতই দরিদ্র, হউন না কেন, 
পুজার উপচারের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া সহধন্মিণী লাভেই 
পরিতৃপ্ত হইতেন। সেই সহধন্মিণীর শত ক্রুটি, শত অভাব 
সহিয়৷ লইয়া, মিষ্ট মধুর ব্যবহার ও সছুপদেশ দ্বারা, তাহাকে 
পড়ির মনোমত এবং পতির সাংসারিক অবস্থার অনুরূপ 
করিয়া॥ লগ্ঘা হইত । যাহার গত্তজাত সন্তান একদিন জল- 
পিও দান দ্বার! পতির ও পতির পিতৃপুরুষের পারত্রিক মঙ্গলের 
পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে, সে সহধশ্মিণী কখনও অনাদরের 
বস্তু নহে। এই উদার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এ দেশের 
ঘরে ঘরে গৃহলন্ষবীর গৌরবাত্মক আসনের প্রতিষ্ঠা করা 
হইত। কিন্তু হায়! সেই দেশে কাল মাহাঝ্যে আজি এ কি 
দেখিতেছি ? এক্ষণ অনেক স্থলেই বঙ্গের সুশিক্ষিত ও আলোক- 
প্রাপ্ত বরেরা রূপ, কুল মান বা গুণ-গরিমাদির 'সহিত পরিণয় 
সৃত্রে আবদ্ধ হন না। তাহারা যেন ন্সেহ প্রীতি দয়া ও 
ধন্র্ের পুণ্যময় আভরণের পরিবর্তে নগদ সম্পত্তির প্রচুর 
যৌতুক সংবলিত সোনা! রূপা পাথর ও তামা কীসার তৈজস- 
মণ্ডিত, স্বর্ণালঙ্ক'র সজ্জিত সাজের পুতুল বিবাহ করিতে 
পারিলেই কৃতার্থ হন। ইহার ফল এই হয় যে, কোন স্থলে 
ঈদৃশ পরিণয়ের সেই গৃষ্ছল্মনী, গৃহকল্নার সমস্ত গোল্লায় দিয়া, 
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সাজের পুতুলরূপেই খট্রায় বসিয়া হাওয়া খাইতে প্রবৃত্ত হন। 
কোন স্থানে বা বিলাসিনীর ফুলশয্যায় শয়নপূর্ববক আলম্যের 
হাই তুলিতে তুলিতে, দিবাকে নিশায় পরিণত করিয়া লইয়া, 
বঙ্গগুহে এক অভিনব অদ্ভুত সংসার পত্তন দিয়া বসেন। 
কোন কোন স্থানে ছুর্ববস্ত নিষ্ঠঠর পতির দুর্বযবহারে তিনিই আবার 
চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া অকুলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। অথবা, 
নয়নজলে ভাসিয়া অকালে মৃত্যু মুখে গা ঢালিয়া দেন। 
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এক দিন এদেশে আত্মহত্যা ও আত্মপ্রশংসা তুলা পাপ-, 
রূপে গণ্য ছিল। মধ্যম পাগুব অর্জুন, জ্যেন্ঠভাতা ধর্ম্মরাজ : 
যুধিষ্টিরকে ভরৎসনা করিয়া, যেই আত্মহত্যা দ্বারা সেই মহাপাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্ভত হইলেন, অমনি পাগুবসখা বাসুদেব 
তাহাকে. এই সাংঘাতিক কাধ্য হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে 
জ্যেষ্ঠভাতার নিন্দারূপ মহাপাতকের সর্ববাঙ্ সম্পন্ন প্রায়শ্চিত্ত 
বিধানার্থ আত্ুশ্লাঘা বা আত্মপ্রশংসা করিতে উপদেশ 
প্রদান করিলেন। অজ্জুন, ইহার পরে, বাস্থদেবের আদেশ 
অনুসারে, আত্মপ্রশংসা পূর্বক, আপনাকে প্রকৃতই লজ্জায় 
মূতব অনুভব করিয়া ছিলেন। এখন আর আত্মপ্রশংসায় 
নিন্দা বা লজ্জা নাই ; বরং উহ্বাই এক্ষণে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ 
এই চতুর্ববর্গ লাভের মুখ্য উপায়। আজিকালিকার, দিনে 
আপনার বাহাছুরী আপনি ব্যাখ্যা নাস্করিলে, আপনার 'ঢাক 
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আপনি না বাজাইলে, কোনরূপ অভীষ্ট সিদ্ধিরই পথ পরিষ্কার 
হইয়া আসে না। পুর্বেব বেদব্যাসের বুদ্ধিও, বহু সাধনায় তত্ত 
রত্ব আবিষ্কার করিয়া, আপনার নামে সেই কৃতিত্ব ঘোষণা 
করিতে সম্কুচিত হইত, এবং ময় সময় উহা ভগবদৌক্তি 
বলিয়া নির্দেশ পূর্বক, আপন প্রাপ্য যশ ভগবানের চরণে 
উৎসর্গ কুরিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত। কিন্তু অধুনা 
রাম শ্যাম প্রতিনিয়ত ব্য।স বাল্মীকির ঘরে সিদ দিয়া আপনার 
যশচন্কায় “পৃথিবী নিনাদিত করিয়া তুলিতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত 
ঈহৈ। দেশ কাল ও পাত্রভেদে কি না সম্ভব পর ? 

এই, আপনার প্রশংসা আপনি গাইবার সর্ববপ্রধান উপায় 
,বিজ্ঞাঞ্জন। বিজ্ঞাপনের প্রসাদে অনায়াসে, পাচক ঠাকুর 
.বিদ্যাবাগীশভট্াচারধ্য, বিলাসের কীট মহাযোগমগ্ন যতি বা 
সন্ন্যাসী, কামুক কুকুর জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, পথের ভিখারা 
নবাবজাদা, আফিকার কাফিও কান্তিমান্‌ কার্তিক .বা কন্দর্প 
এবং অক্ষরজ্জানশুন্ত গর্দভও যোগ্য বিজ্ঞ গ্রন্থকাররূপে 
গণ্য হইতে পারে । এই সম্মোহন মন্ত্রবলে, বিজ্ঞাপন আজি 
বু ফাকি বা বঞ্চনাব্যবসায়ের অমোঘঅস্ত্বস্বরূপ হইয়া 
পড়িয়াছে। এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, কাল ধরে 
বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর না করিলে, যথার্থ গুণরাশিও 
আকরস্থিত মণির ন্যায় চিরতিমিরাবৃত রহিয়া যায় । জগতের 
কোন প্রয়োজনেই উহা! লাগে না। সুতরাং যাহার সম্বন্ধে 
বিজ্ঞাপন, তাহাই বে কৃত্রিম ও অসার, যদিও এমন কথা 
হঙ্গ! বাইতে পারে না, তথাপি বঞ্চনার চতুর চালে বিজ্ঞাপন 
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যে অন্যতর শ্রেষ্ঠ অবলম্ব ও সহায়, তাহাতে আর নি 
সন্দেহ নাই । 

বিজ্ঞীপনের বলে এ দেশে যে সকল ফাঁকি বা বঞ্চনার 
ব্যবসায় চলিতেছে, তাহার মধ্যে পেটেন্ট ৰা হাতুড়ে ওষধের 
ব্যবসা সর্বাপেক্ষা ভরাবহ ও মারাত্মক । অসংযত জীবন 
ও অমিতাচারের পরিণাম ভগ্রস্বাস্থ্যের অবশ্বুস্তাবি ফলে, 
এক্ষণ অনেকেরই অকালে ইন্দ্রিয়লুপ্ত হয় বা টাষ্র পড়ে, 
অনেকে উপদংশ না প্রমহ ইত্যাদি লজ্জাজনক -স্বীড়ায় ক্রি 
হইয়া পড়ে; অনেকের যৌবনেই ইন্দ্রিয় শিথিল হয়া যায়। 
ম্যালেরিয়ার বীজাণু বা বিষত আজি বাঙ্গালা নগর বন্দর 
গ্রাম ইত্যাদি সর্ববত্র ব্যাপিয়া বিরাজমান। ইহার পরে 
বিলাসিতারও তেমনই সর্বব্যাপক অসহ্য কণুয়ন। বাঁজারে, 
যে মালের যত প্রয়োজন, সেই মালেরই আমদানী তত 
বেশী। এই হেতুই পেটেণ্ট ওঁষধধের বিজ্ঞাপনে পপ্রমেহৈ 
রাবতসিংহ, উপদংশংস্বম্তরিরস জীর্ণজবরবিঘাতন বটা, কেশ 
রপ্রণী বা কেশবদ্ধনতৈল, মুখশ্রীবদ্ধিনীরেণুকা এবং 
ইন্দ্িয়সঞ্রিবনী বা ধ্বজভঙ্গনাশিনী বটিকা ইত্যাদি নামধারী 
কত সন্্যাসীপ্রদও অব্যর্থ মহৌষধের বিজ্ঞাপন যে হাটে, 
ঘাটে, মাঠে, সর্বদা সর্বক্ষণ বিজ্ঞাপিত হইতেছে তাহার 
আর ইয়ত্ত। নাই। কোন কোন মাছুলি বা ওষধ সর্ববরোগ 
নাশী রূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে । একমাত্র ওষধ সকল 
লোকের সর্ববরোগ নাশক, এই উক্তি যেকি রূপ হাশ্যাস্পদ 
ও অসার, ধীহার সামান্য একটুকু বুদ্ধি আছে, অথব৷ ধাঁহার 


১৮২ সমাজ-চিত্র। 


শারীরবিজ্ঞান নিদানতত্বে বিন্দুমাত্রও জ্ঞান আছে তিনিই তাহা 
বুঝিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকের সে বুদ্ধি হয় না। 
তাহারা মিথ্যা আশায় মুগ্ধ হইয়া এ সকল কবচ বা ওষধ ক্রয় 
করে এবং পরিণামে বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত হইয়া লজ্জায় আর 
ওকথা মুখের বাহর করিতে সাহস পায় না। 

এই সকল ওষধের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে কতক গুলি, প্রশংসা- 
পত্রও প্রচারিত হইর়। থাকে । বিজ্ঞাপনদীতা কখন কখন স্বয়ং 
রচন! কণ্পিয়। ভিন্ন ভিন্ন অপ্রকৃত বাক্তির নাম স্বাক্ষরযোগে 
প্রশংসাপত্রের অবতারণ! করিয়া লন। কখন কখন মোলায়েম 
তৈল মর্দনের কৌশলে প্রশংসা পত্র সংগৃহীত হয়। ওুষধ 
ব্যাবহারে যাহারা কোনরূপ ফল প্রপ্ত হয়, তাহারা যেমন চিঠিতে 
ওষফে গুণ ব্যাখ্যা করে, যাহারা ফল পায় না, তাহারা আবার 
তেমনই উহার নিন্দা! বাদ লিখিয়! পাঠায়; কেহ কেহ আবার 
উষধের যে অংশে গুণ ও যে অংশে দোষ আছে, দুই-ই লিিয়া 
পাঠায়। বলা বাহুল্য ষে, বিজ্ঞপনদাতা প্রশংসাটুকুই প্রচারে 
করেন, দোষের কথাটুকু একবারেই তুলিয়া ফেলিয়া দেন। 
যাহা হউক, এই শ্র্রেণীর বিজ্ঞাপন ও প্রশংসা বাদ্ধ প্রচারের 
ফলে, যেমন প্রকৃত ওষধের, তেমন ফীকি ব্যবসায়ীর কৃত্রিম 
ওষধের, প্রসার এবং প্রতিপন্তি ক্রমশঃ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
এইরূপে কত বঞ্চক বা ফীকিবাজ--পেটেন্ট ওঁষধ- 
বিক্রেতাও যে খাটি ওষ্ধ বিক্রেতা সৎব্যবসায়ীর সঙ্গে 
সঙ্গে সম্পত্তিশালী বড় মনুষ হইয়া উঠে, কে তাহা গণনা 
করিবে ? 


বঞ্চনা ব্যবসা । ১৮৩ 


ফাকিবাঞ্জী ব্যবস|য়ের মাদুলী ও কবচ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া 
যাহারা বিড়ম্িত হয়, তাহাদিগের অর্থনাশে সাময়িক মনক্ষোভ 
ভিন্ন আর কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু যাহারা ফাঁকিবাজের 
কৃত্রিম ওঁষধ সন্ন্যাসী প্রদত্ত মহৌষধি বুঝিয়া ব্যবহার করে 
তাহাদিগের প্রথম অর্থনাশ হয়, পরে স্বাস্থানাশ ও প্রাণ-সংশয় 
অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে । 

চুপে চুপে বিজ্ঞাপন প্রচারিত অব্র্৫থ ওঁষধ ব্যবহার "দ্বারা 
উপদংশ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গাদি, রোগের বহু* £লাককে 
অবশেষে কুষ্ঠ শ্রমের অতিথি, মুত্রকুচ্ছের কঠোর আক্রমণে 
চিরজীবন শধ্যাশায়ী এবং পুরুষত্বহীন হইয়া একেবারে অকর্মমণ্য 
হইতে হইয়াছে । অনেকে পেটেন্ট ওধধের অযথা ব্যবহারে 
অকালে মৃত্যুমুখে গড়াইয়া পড়িয়াছেন। কেহ যদি অনুসন্ধান: 
করিয়া দেখেন, তাহ! হইলে তাহাকে ছুঃখে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত 
হইতে হইবে। যাহারা মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন লইয়া এইরূপ 
খেলা করিতে অভ্যস্ত এবং অর্থ লালসায় ঈদৃশ চাতুরী, বঞ্চনা 
বা ফীকিবাজীর আশ্রয় লইতে প্রস্তুত, তাহারা কিরূপ ভয়াবহ 
জীব বা মারাত্মক জনোয়ার, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া 
বুঝাইতে হইবে না। যেমন রাজ-বিধি, তেমন সমাজবিধি, এই 
উভয়ের নিকটই তাহার! দণ্ডাহ সন্দেহ নাই। এইশ্রেণীর বঞ্চনা 
দ্বারা একদিকে কৃত্রিম ও অনুপযুক্ত ওষধ ব্যবহারে যেমন 
হয় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু অনিষ্ট, তেমন হয় এই বঞ্চনার মিশালে 
খাটি ও ভাল ওষধের অনাদরে নাধারণের অপকার ।॥ কিন্তু এ 
পাপের প্রতিকার কি ও পরিণতি কোথায় ইহাই এক্ষণ প্রশ্ন । 


১৮৪ সমাজ-চিন্ত। 


হাতুড়ে চিক্কিততন্ক। 


যেমন হইয়াছে বাজারে এই সকল কৃত্রিম ও মানুষমারা 
পেটেণ্ট ওষধের আবির্ভাব, তেমন হইয়াছে ভূইফৌড় সহজ্রমারী 
হাতুড়ের গ্রাছুর্ভাব। ইহারা চিকিৎসাশাস্্স কিছুমাত্র অধ্যয়ন 
না করিয়াই, ডাক্তারী ব্যবসা করে। একটি সত্য ঘটনার কথা 
এখন উল্লেখ করিতেছি । একবার এইরূপ এক গ্রাম্য হাতুড়ে 
ডাক্তার একটি রোগীর চিকিৎসা করিতেছিল ; রোগীটি ভয়ানক 
মারাত্মক শ্রেণীর জ্বর ও কাশরোগে আক্রান্ত । যখন রোগীর 
হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত, তখন আত্মীয়স্বজনেরা বেগতিক 
দেখিয়া অন্য একটি ভাল ডাক্তার আনাইলেন। রোগীর তখন 
হিমাঙ্গ, অবস্থায় নাড়ীর ক্রিয়া প্রায় স্থগিত হইয়া আসিতেছিল,__ 
শরীরের উষ্কত্ব প্রায় নাই বলিলেই হয়__এতদ্ৃষ্টে হাতুড়ে 
ডাক্তার বলিলেন যে, আপনাদের ইচ্ছা! হইয়াছে, অন্য ডাক্তার 
আনিতে পারেন, কিন্তু জ্বরটা আমি সারাইয়া দিলাম; এখন 
কশিট! শুধু বাকী; বল। বাহুল্য অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগীর 
কাশি এবং জ্বর চিরতরে ভাল হইয়া গেল! এইরূপে অকালে 
কুচিকিৎসায় এক জনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। এইরূপ 
যে কত স্থানে কতরূপ ছুর্ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে তাহার আর 

খ্যা নাই । 

এতঘ্যতিরেকে দানরী ওঝা ইত্যাদি কত শত ফাঁকিবাজ 
“ফুকা” বা “ঝাড়াপোছা” করিয়া বা ভূতের বা পেতীর দৃষ্টি 
ছাড়াইয়া এবং ;তৎসঙ্গে নানারূপ অকর্্ম করিয়া অজ্ঞ 


বঞ্চনা! ব্যবস! । ১৮৫ 


জনসাধারণের নিকট হইতে সময় সময় বেশ দুপয়সা উপার্জন 
করিয়া থাকে । বল৷ বাহুল্য সহর অপেক্ষা গ্রামেই এই শ্রেণীর 
প্রাদুর্ভাব বেশী। 


ভ্জাল জব্য বিজ্রনস্ত | 

পুর্বেবেই বল! হইয়াছে যে, কালধন্মে সাঁধুনামে সম্মানিত 
ব্যবসায়ী মহাজনদিগের মধ্যে অনেকেই এখন বঞ্চক চু়াঁমণি, 
তয়ানক ফন্দিবাজ ও ফাকিবাজ হইয়া ব্যবসায়ের কাজে 
দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিতেছে । শুধু তাহরাই নহে-__ 
ওষধ বিক্রেতা, হাট বাজারের সামান্য দোকানদার, এমন কি 
ফেরিওয়াল! পধ্যন্ত অনেক স্থলেই, বঞ্চনা ও ফাকিব্যবসায়েক্র 
আশ্রয় লইয়া, সামান্য দুইটি পয়সা লাভের প্রত্যাশায়, লোকের 
সর্বনাশ সাধন করিতেছে । ভেজাল দেওয়! খাস্, কৃত্রিম ওষধ ও 
অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা বঞ্চক ব্যবসায়িগণ একদিকে যেমন 
লোকের অর্থশোষণ করিতেছে, অন্যদিকে আবার তেমনই সঙ্গে 
অখাগ্ধ বা কুখাগ্ভ মিশাইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং অনেক স্থলে 
প্রাণনাশেরও সূত্রপাত করিয়া দিতেছে। কিন্তু কেহ যদি 
বঞ্চকের চাতুরীতে ভুলিয়া কাঞ্চন জ্ঞানে কীচ ক্রয় করে, 
তাহাতে তাহার অর্থনাশ ও সাময়িক মনস্তাপ ভিন্ন অন্য কোন- 
রূপ মারাত্মক অনিষ্ট ঘটে না। কিন্তু বদি কেহ রোগের যন্ত্রণা 
প্রশমনার্থ ওষধ নামে বিষ ক্রয় করে, খাগ্জ্ঞকানে অখান্ভ বা 
কুখাগ্য কিনিয়া লয়, তাহার পরিণাম ভম্নাবহ তাহ! 
সহজেই অনুমিত হইতে পারে। স্বাস্থ্যহানি-_ অকালমৃত্যু ও 


৯৮৬ 


ৃ রর গমাজ-চিত্র । 
পাঁপাচারের বৃদ্ধি, এই সকল দুক্ৃর্ম্মের অবশ্যাস্তাবী পরিণাম 
ফল। 

এক্ষণ হাট, বাজার, বন্দর যেখানে যাও ভেজালের স্ত্বপ 
হইতে খাঁটি জিনিষ বাছিয়া লইতে ভয়ানক বেগ পাইতে 
হইবে। ইহাতে চক্ষুত্মান্ব্যক্তির চক্ষেও অনেক সময় ধাধা 
লাগিয়া থাকে । . ভেজাল নাই কোথায় ? দুগ্ধ বিক্রেতার কাছে 
দুগ্ধ কিনিতে যাও, দেখিবে তাহার তাড়ের মধ্যে শ্েতবর্ণের 
জলরাশি ফেনিল-শোভা ফলাইয়া, খাঁটি দুধ ,ও মিঠা ছুধ 
বলিয়া আপনার নাম ঘোষণ। করিতেছে ! কিন্তু লোকের কাছে 
ধরিলেই উহা হইতে 'পানাপচা পুকুরের" ছূর্গন্ধ উখিত হইয়া 
এঁ ছুগ্ধ 'কি পদার্থ তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিবে। 
কিন্তু উহাতে কলের জল, কৃপোদক ব৷ নগ্কম্বু মিশ্রিত থাকিলে 
আর এরূপ ধরা পড়িবে না। মাঠার সন্বন্ধেও এ কথা । 
মাখন কখন কখন রেড়ির তৈলের সাহায্যে কলেবর পুষ্ট 
করিয়া লয়। ম্বৃতবত্সা গাভীদোহনের লোমহর্ষণ ব্যাপ।র 
বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন । এতদুর বীভৎস 
অত্যাচার কিরূপ পাপাচরণে ডুবিলে সম্ভবপর তাহ! সহজে 
অনুমান করা যায় না। ফেরিওয়ালার ভাড়ের মধ্যে কখন 
কখন দ্বৃত তবকের চমক দেখাইয়া লোকের নয়ন অকর্ষণ 
করিতে থাকে ; কিন্তু ক্রেতা কেমনে বুঝিবে যে উহার বার- 
আনাই সাপের চর্বিবি। বাজারে সময় সময় ছাগমাংসের সঙ্গে 
কুকুরের মাংস মিশ্রিত থাঁকে। সরিষার তৈলে এরগু তৈলের 
সংযোগ অনেক স্রময়েই পরিলক্ষিত হয়। ৃ 


বঞ্চনা ব্যবসা । এটা ১৮৭ 


ফেরিওয়ালা ওঁষধ বিক্রেতাদিগের মধ্ো, ম্বঝে মাঝে, 
যে কৌশলময় বঞ্চনার ব্যবসায় চলে, তাহা শুনিলে মনঃ 
প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে। এই ফেরিওয়ালা! কবিরাজদিগের 
কেহ কেহ জারিতন্বর্ণরূপে স্বর্ণমাক্ষিকের.. সূন্মম গুড়া, 
রূপার পরিবর্তে রসাঞ্জন চূর্ণর সুন্মম অংশ, স্বর্ণসিন্দুর রূপে 
হিঙ্গুল চর্ণ বা রসসিন্দুর চূর্ণ বিক্রয় করে। তাহাদিগের কন্তরী 
বন-কস্তরার বীজ কচ্ছপের রক্তের সহিত ইন্দুর বা ছু'চার' 
রোমযোগে বাটিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং আসল কস্তরীর 
ঠোঙ্গায়, উহা ভরিয়া! রাখিয়া উহাতে কস্তুরীর গন্ধ ফলান হইয়া 
থাকে । তাহাদিগের অভ্র তামা ও রাউ, প্রভৃতি সমস্ত 
ওষধের উপকরণই এইরূপ কৃত্রিম বস্তুর রূপান্তর মাত্র । 
এই শ্রেণীর ফণকিব্যবসায়ী “বঞ্চক দিগের উপযুক্ত দণ্ড কি, 
বিজ্ঞ পাঠক একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। ধর! পড়িলে, 
আইনের শাসনে, এই সকল বঞ্চকদিগের দণ্ড হয় বটে, কিন্তু 
তাহাতে দেশব্যাগী এই পাপের ক্োতের ছুর্দমগতি ক্ষণকালের 
তরেও নিরুদ্ধ রহিতেছে কি? এইরূপে প্রতিষ্ঠাবান অনেক কৰি- 
রাজের কবিরাজীওষধেও দারুণ ভেজাল দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং 
সেই সমস্ত অঙ্গহীন কুত্রিম ধধের মূলাও “খাটি ওষধ” বলিয়া 
আসলের মুল্যের হারেই কবিরাজ বা ওষধব্যবসায়িগণ আদায় 
করিয়া থাকেন। ঈদৃশ ওষধে যে রোগীর কোন ফল হয় না, 
ইহা বলাই বাহুল্য । ফলে দোষ পড়ে আমাদের পৃ্থীপুজ্য 
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের। আজ কাল বাবুদের “শস্তা শস্তা” করিয়া চীপ্ু 
কারও এই শ্রেণীর ভেজাল বা পাপকর্ম্নের এক অন্যতম কারণ । 


৬৮৮ এ সমাজ-চিন্ত । 


ম্বোথ কান্পসবাল। 


যাহার! ফাঁকি ছল বা বঞ্চনার আশ্রয় লইয়৷ অর্থ উপাজ্জন বা 
কোনরূপস্থার্থ সাধন করিয়া লয়, তাহাদিগের কৃত অনুষ্ঠান ও কার্য্য- 
প্রণালীকেই “ফাঁকি বা বঞ্চনা ব্যবসায়” নামে অভিহিত করিয়া এ 
পরত তাহাদিগের কথাই বল! হইয়াছে । এক্ষণ প্রকৃত ব্যবসা- 
বাণিজ্যে অধুনা যে ফাকিবাজী ছল-চাতুরী ও জুয়াচুরী চলিয়াছে, 
সংক্ষেপে সেই সকল ব্যবসা বাণিজ্যের কথাই বল! যাইতেছে । 
এ দেশে, একসময়ে, ব্যবসায়ী বণিক্সম্প্রদায় সাধু নামে 
আখ্যাত,হইতেন। ভীহাদিগের আর এক নাম মহাজন। 
প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ বণিক্‌ চন্দ্রধর বা টাদসওদাগর, শ্রীমন্ত- 
সওদাগর ও শাহসওদাগর প্রভৃতি সাধু নামে সন্মানিত ছিলেন। 
দেখা যায়, এদেশের রাজা 'ও সগুদাগর, প্রচলিত পুরাতন 
অখ্যায়িকার সম্মানের হিসাবে, পাশাপাশিরূপে বণিত হইয়াছেন । 
যে দেশের বাণিজ্যে এক্ষণ প্রকৃতই লক্ষমীর অধিষ্ঠান, সেই ইংলগু 
প্রভৃতি দেশের বণিক্‌ সম্প্রদায় বস্তৃতঃই দেশের অন্যতম শক্তি- 
রূপে সন্মানিত ; মান মর্য্যাদা ও আত্মগৌরবের হিসাবে তাহা 
দিগের অধিকাংশই প্রকৃত মহাজন ও যথার্থ সাধুপন্ন বাচ্য। 
ব্যবসায়িদিগের এই সাধু আখ্যা নিরর্থক ছিল নাঁ। ব্যবসায়ীর 
মুখের কথায় লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ চলিত। আকাশের চন্দ্র 
ূরধ্য স্থানচ্যুত ইইলেও তীহাদিগের কথা নড়িত না । কালধর্্ে 
আজকালের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া! পড়িয়াছে। যদিও এদেশে 
এখনও অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী সর্ববাংশে সাধু বা মহাঁিন নামে 


বঞ্চনা ব্যবসা । : ১৮৯ 


অলঙ্কৃত হইবার যোগ্য, তথাপি কতকগুলি আত্মসম্মান ও আত্ম- 
গৌরব জ্ঞানশৃন্য স্বার্থপর বঞ্চক, ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, 

সাধু ও ম্তাজন নামে ছুরপনেয় কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে । 
অনেক ব্যবসায়ী কারবারী মহাজন দেউলিয়! নাম লেখাইয়া বনু 
লোকের বহু প্রকারের গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করিয়া রসেন। 
দেউলিয়া নাম লিখাইয়া এইরূপে বঞ্চনার বাবসা আজ কাল 
অনেক স্থলেই হইতেছে । ফলে, কোন স্থানে অর্থ গচ্্ধত 
রাখিতে,এখন সকলেই অতি শঙ্কাবোধ করেন ; এরং ইহাতে যে 
দেশে কোন লগ্মী বা মহাজনী বা অন্যবিধ কোন বড় কারবার 
চালাইবার পক্ষে বিশেধ বিদ্ ঘটিতেছে, তাহা! সকলেই বুঝিতে 
পারেন। পাটের কারবারে বঞ্চনা ব! জুয়াচুরার অনন্ত প্রকারের 
প্রক্রিয়া হয়। আমি তৎসমুদয়ের উল্লেখ না করিয়া কেবল 
'একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব । নান।কারণে ফেল হইবার উপ- 
ক্রম দেখিলে বা! বিনা আয়াসে রাতারাতি বড় মানুষ হওয়ার 
অভিপ্রায়ে, প্রথমে অগ্নিদাহ জনিত ক্ষতিপুরণ লাভার্ে, কোম্পে- 
নীর পাট বীমা করতঃ, ছুঁচারিমণ পাট গুদামে রাখিয়া, নিজেরাই 
সুকৌশলে অগ্নি প্রদান পুর্ববক, তৎসমুদয় ভস্মীভূত করিয়া, বীমা 
কোম্পেনীর নিকট হইতে লক্ষ টাকা ক্ষতি পুরণ বাবত আদায় 
করিবার চেষ্টা করাহয়। এই শ্রেণীর দ্রিন্ডোকাতি আজ কাল 
প্রতিনিয়তই ছুই একটা ঘটিতেছে। সাধু নাম এক্ষণ অনেক 
স্থলেই, ব্যঙ্গোক্তিতে পরিণত হইয়াছে । সহাস্তমুখে কাহাকেও 
এর রা মহাজন নামে সঈন্তাষণ করি্লই লোকে সাধারণতঃ 
তাহাদিগকে ভাক্ত, ভণ্ু, বি9ুলতপন্থী, 'ধূর্ত বা শঠ বলিয়া 


88৩ , সমাজ-চিন্তর। 


ধরিয়া লয়। ' ব্যবসায়ীর সাধু নামে এ কলঙ্ক কেন, তাহার ই 
দু'একটি কথা কহিব । 

দশ জনের মূলধন, কোন একটা নির্দিষ্টহারে, একত্র 
সংগ্রহ করিয়া কোন ব্যবসা চালাইলে তাহাকেই যৌথ 
কারবার বল! হইয়া থাকে । ইউরোপ ও আমেরিকা প্রস্ততি 
স্থানের এক একটা যৌথ কারবার পৃথিবীর বাণিজ্যের 'উপর 
অপরিসীম কর্তৃত্ব করিতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। 
এ হতভাগ্য দেশে, বিদেশের অনুকরণে, মাঝে মাঝে যৌথ 
কারবার খোল! হইতেছে সতা, কিন্তু একটিও স্থায়ী হইতেছে না । 
প্রায় সকল গুলিই, বড় বড় আশার বড় ঝড় কথা বড় গলায় 
ঘোষণ! করিয়া, পর্ববতের মুষিক প্রসব বা আকাশ কুস্থমের 
ন্যায়, পরিশেষে সর্ববতোভাবে নিক্ষল ও নিরর৫থক হইয়া 
যাইতেছে । অনেক সময়ই অংশীদারগণ, মূলধনে পর্য্যন্ত বঞ্চিত 
হইয়া, যৌথ কারবারের নামে শত ধিক্কার দান ও অজত্ অভি- 
সম্পাত প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ধীরভাবে অনুসন্ধান 
করিতে গেলে অধিকা'শস্থলেই কন্মচালকদিগের সাধু ব্যব- 
সায়ের নামে ঘোরতর অসাধুতা, অনুচিত স্বার্থপরতা, জমন্য 
বঞ্চনা বুদ্ধি ও ফাঁকিবাজীর পরিচয় পাইয়া শিহরিয়া উঠিতে 
হইবে । কোন কোন স্থানে কম্মকারকদিগের অক্ষমতা বা কর্মে 
অপটুতা, ঈদৃশ ব্যবসার ফেল পড়িবার কারণরূপে অনুভূত 
না হয় এমন নহে।: কিন্তু উহার সংখ্যা বড় কম" ॥ কৃম্মে 
অক্ষমতা দুষণীয় হইটলিও মার্ভীনীয়, কিন্তু ইচ্ানঠ '্বর্ীনা 
কখনও মঞ্ভনীয় নহে। এক*সরল প্রাণ সাধু অর্থাৎ আঁজি 
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কালিকার হিসাবে এক বোকারাম তাদৃশ অন্য বোকারামকে 
বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদিগের দেশের 
বর্তমান কালের চতুর চালাক নামধারী অর্থাৎ যাহারা রত নামে 
পরিচিত হইতে পারা গৌরবাতক মনে করে, অমন গৌরবাস্িত 
এক মহাপুরুষ অন্য তাদৃশ মহপুরুষের উপর কোন প্রকারেই 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। ইহাও এদেশের যৌথ কার- 
বর ফেল পড়িবার অন্যতম কারণ | বঞ্চনা, কন্মন চার্লাইবার 
অপটুতা এবং বিদেশ হইতে যাহারা কন্ম শিক্ষ। করিয়া আসেন 
তাহাদের নিতান্তই কাচা রকম শিক্ষা, আমাদের বিলাসপ্রিয়তা 
এবং আমাদের এদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার-পরাজ্মুখতা এই সকল 
কারণে দেশে কোন উন্নতিপ্রদ যৌথ ব্যবসায় কৃতকাধ্যত। লাভ 
করিয়! উঠিতে পারিতেছেনা । 


প্রভিিডেন্উ ফণ্ড ব্রা! ীম্মা ক্ষোম্পান্নী। 


আজি কাপ্সিকার এই দুর্দিনে অপরিহাধ্য দৈনন্দিন 
গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন নির্ববাহ এবং সেই সঙ্গে দেশ-ব্যাপক 
বিলাসিতার অনুরোধ রক্ষা এই ছুই কুল বজায় রাখিয়া অনেকের 
ভাগ্যেই ভাবীকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করিবার স্থযোগ ঘটিয়া 
উঠে না। প্রভিডেন্ট ফণ্ড বা বীমা কোম্পানী, এক এক স্থানে 
এক একটা মঙ্গল বিগ্রহের ন্যায় প্রাছুভূ ত হইয়া, দেশের ধনী 
ও দরিদ্রেদি্ীকে স্মধুর আশ্বাসবাক্যে আহ্বানপূর্ববক বলিতেছে 
যে, ধ্যানে আছ-_আইস* তোমাদের কষ্টার্জিত ধনের 
কিয়দংশ, বিশ্বাসপূর্ববক, আমাদের ফাতে সপিয়া দেও ; পরিমাণে, 


১৯২ সমাজশ-চিত্র । 


বা প্রয়োজন মতে নির্দিষ্ট স্থাদ সহ এ টাকা বুঝিয়া পাইবে 
এবং উহা! তোমাদিগের ভাবীকালের প্রধান সম্বল হইতে 
পারিবে । তুমি ধন্মাথিনী দূ্ধনী বিধবা,_আইস, তোমার 
ভিক্ষালর্ূ ও কায়ক্রেশে অর্জিত এ পুটলীটি আমাদিগের কাছে 
রাখ ! আমরা তীর্থ বীমা কোম্পানী,__তীর্থ যাত্রা সময়ে তোমাকে 
উহ দেড়া বা! দ্বিগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিব। আমরা বিবাহ 
বিমা কোম্পানী,__তুমি কন্যা দায় গ্রস্ত ও বিপন্ন ; তোমার সঞ্চিত 
অর্থ আমাদিগের কাছে রাখিয়া দেও, কন্যাদান সময়ে উহা 
দ্বিগুণিত করিরা দিব। জীবন বীমা বলিতেছেন,__মাসে মাসে 
নির্দিষ্ট হারে টাকা দেও, মৃত্যুর পরে তোমার উত্তরাধিকারী 
প্রচুর টাকা সম্বল লইয়া সংসার পত্তন করিতে সমর্থ হইবে। 
ইত্যাদি আহ্বান কিরূপ আশ্বাস জনক ও আশাপ্রদ তাহা 
কাহাকেও বলিয়া বুঝান অনাবশ্যক । 

এইরূপ আশার ঢোল পিটাইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই 
দেশে জীবনবীমা, তীর্থবীমা উপনয়নবীমা ও বিবাহবীমা 
ইত্যাদি নামে বহু সংখ্যক বীমাকোম্পানী ফুটিয়া উঠিয়া ছিল। 
কত দরিদ্র, কত বিধবা, কত কন্যাদায় গ্রস্তব্যক্তি, প্রাণের 
সরল বিশ্বাসে, বীমা কোম্পানীর হাতে আপন আপন পজী 
পাটা সঁপিয়। দিয়া, কল্পনার আকাশে অট্রালিকা গড়াইয়াছিল। 
কিন্তু পরিণামে অনেকেই বঞ্চিত হইয়াছে ; যথাসময়ে 
কোম্পানীর নিকট প্রাপ্য টাকা চাহিয়। পায় নাই। কেহ 
আদালতের আশ্রয়, লইয়া টাকা আদায় করিয়াছে ৯কেহ 
কেহকে অনেক যোগাড় যন্ত্র ও তদ্বিরের পরে বন্থকফে 
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কতক টাকা হস্তগত করিয়াই নিরাশপ্রাণে নিরস্ত হইতে 
হইয়াছে ; কেহ কেহবা একেবারেই বর্ধিত হইয়াছে । কতিপয় 
বীমাকোম্পানীর জাল জুয়াচুরী কাকিবাজী ও প্রতারণা ধরা 
পড়াতে উহার কন্মকর্তীদিগের কাহাকে কাহাকে আদ।লতে দণ্ডিত 
হইতে হইয়াছে ; কোন কোন কোম্পানী কিছু দিন বঞ্চনার ব্যবসায় 
চালাইয়া একেবারে পটল তুলিয়া অদৃশ্য হইয়াছে । এখনও 
অনেক প্রভিডেন্টফণ্ড বা বীমাকোম্পানী, লোকের হিতব্রতে 
ব্রতী রহিয়া, পদে পদে আপন আপন সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা 
প্রদর্শনপুর্ববক, সঙ্কল্িত ব্রতধর্্ম যথারীতি পালন করিতেছে 
সত্য; কিন্তু উল্লিখিত বঞ্চক ও ধূর্তদিগের প্রতারণাব্যবসা 
হইতে বীমাকোম্পানীর নামেই লোকের যে অবিশ্বাস ও 
আতঙ্কের ভাব স্যষ্ট হইয়াছে, তাহাতে অংশতঃ তাহারা, উহার 
ফলভোগী হইয়া, অল্লাধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। 
আবার কোন কোন কোম্পানী, দ্বিগুণ ভ্রিগুণ দেওয়ার সর্তে, 
অনেকের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া, . প্রত্যর্পণের 
নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, আসল অপেক্ষাও কম বা 
অদ্ধেক টাকা দিয়া, নানা প্রকার ছল চাতুরী প্রদর্শনে, বিলক্ষণ 
কিছু লুটিয়া লইতে ক্রটি করিতেছেন না; এবং কোন কোন 
কোম্পানী একলক্ষ কি ছুই লক্ষ টাকা মুলধন-সংগ্রহ করিয়া, 
দশ কোটি টাকার' কারবার বলিয়া প্রচার করতঃ, অবশেষে 
দেউলিয়া বা ফেল হইতেছে এবং নিজ নিজ বীমাকারী- 
গণেক্ষও সর্ববনাশের কারণ হইতেছে । ফলত: যে দিকে 
দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই কাঁকিবাজী, বঞ্চনা ও চাতুরীর 


৯৩ 
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পাপ-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া মনঃপ্রাণ বিল্ময়-বিমুঢ় ও স্তস্তিত 
হইয়া পড়ে । এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?-_-এরোগের 
প্রতিকার কোথায় ? 


জ্ঙ্িঙ্গা শু প্রজী। 


নিকৃষ্ট সার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ফীকি, বঞ্চনা ব! প্রতারণার 
ভাব এবং অন্তায় উৎ্পীড়নের প্রবৃত্তি, অল্লাধিকমাত্রায়, এক্ষণ 
দেশের প্রায় সমস্ত সমাজ ও সম্প্রদায়েরই মভ্জাগত সাংঘাতিক 
ব্যাধিস্বরূপ হইয়। উঠিয়াছে। জমিদ।র ও প্রজার মধ্যে পরস্প- 
রের সেই পুরাতন গ্রীতির বন্ধন অধিকাংশ স্থলেই ছিন্ন হইয়া 
গিয়াছে। স্বার্থের প্রবল সংঘর্ষে সে অম্বত-সমুদত্রে গরল 
উঠিয়াছে। জমিদার ও প্রজ। চিরদিনই রক্ষক বা প্রতিপালক 
পিতা ও সেেহদয়ার পাত্র পুক্র অথবা আশ্রয় ও আশ্রিতের ভাবে 
অবস্থিত ছিল। অনেক স্থলে, প্রজাগণ জমিদারকে সাক্ষাৎ 
দেবতাজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত ; জমিদারও প্রজার জন্য প্রাণ 
পাত করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না । আম, কাঠাল বা নারিকেল 
ইত্যাদি গাছে যথাসময়ে ফল না ধরিলে, প্রজা, দেবতার নামে 
যেমন মানস করে, জমিদারের নামেও সেইরূপ 'মানস করিয়! 
রাখিত এবং এ গাছে প্রথম ফল ধরিলেই, বড় যত্বের সহিত, সেই 
ফল লইয়া, গললগ্নীকৃতব।সে, জমিদারের নিকট উপস্থিত হইত। 
জমিদারের পাতের প্রমাদী অন্ন আনিয়া খাওয়াইলে পুণ্রের 
পীড়া আরাম হইবে, এই বিশ্বাসে, অনেকে তদনুরূপ অনুষ্ঠান 
করিত । জমিদারও, তাহার প্রজজাগণ কিসে স্থখে শান্তিতে 
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থাকিবে, সতত এই চিন্তা এবং এই সূত্র ধরিয়াই প্রজা শাসন 
বা প্রজাপালনের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু হায়! দেশের সেই 
প্রাণ-প্রীতিকর মধুর চিত্র, কালের হিল্লোলে- ধুইয়৷ পুছিয়া, 
অচিহ্ন হইয়! গিয়াছে ! 

এক্ষণ অনেক প্রজারই মনের ভাব কেমন করিয়া 
জমিদারকে প্রতারণ। পূর্বক এক কাণির খাজনা দিয়া তিন 
কাণি জমি ভোগ করিতে পারে ;_কি উপায়ে জমিদারের 
খাজনার দাবিতে তমাদির দৌষ ফলাইয়! তাহাকে ঠকাইতে সমর্থ 
হইবে ; এবং জমিদার স্যাষ্য জম! আদায়ের জন্য একটুকু পীড়াীড়ি 
করিলেই কিরূপে কয়েদখালাসীর অভিযোগ উপস্থিত করিয়া 
তাহাকে জব্দ করিয়া লইতে পারিবে । যেমন প্রজা, তেমন জমি- 
দার! জমিদারদিগেরও অনেকে, কি কৌশলে, কোন চাতুরীর 
আশ্রয়ে, প্রজার রক্ত শোষণ করা যায় সর্বদাই তাহার পথ 
খুজিয়া বেড়ান। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতই, 
প্রজার সম্পর্কে, অস্থুরের প্রাণে অনুপ্রাণিত । পূর্বের নির্বে্বাধ ও 
মূর্খ জমিদারের কথা বলা হইয়াছে । কিন্তু তাহার কাহাকেও 
বঞ্চন] করে না। ব্যবসায়ী বঞ্চক কর্তৃক নিজেরাই বঞ্চিত হইয়া 
থাকে। কিন্তু এক্ষণ ধাহাদিগের কথা বলা৷ .হইতেছে তাহারা 
এতদূর সাংসারিক ও সর্বব বিষয়ে এত হু'সিয়ার যে, তীহারা 
কাহারও কর্তৃক সহজে বঞ্চিত হইবার পাত্র নহেন; বঞ্চনার 
বাককৌশলে বরং তীাহারাই সিদ্ধহস্ত। তীহাদিগের বঞ্চনা ও 
উৎীড়নের ক্ষেত্র নিজ নিজ জমিদারীর নিজ নিজ প্রজা ও 
কর্ম্মচারী। টাদা ও মাথট আদায়ের সময় তাহারা যে কৌ্পেলজাল 
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বিস্তার করেন, তাহার কাছে কণিকের নীতিসূত্রও বুঝি বা! 
হা'র না মানিয়া পারে না। আজি মেয়ের বিবাহ, কাল বাই- 
খেমটার নাচ অথবা থিয়েটারের সমারোহ ; চাদাশ্বরূপ গরীৰ 
প্রজার মুখের গ্রাসের এক অংশ এজদ্য উৎসর্গ করিতেই হইবে । 
তাহাদের কাহারও কাহারও মনের অবস্থা এতদূর নিকৃষ্ট যে, 
কোন প্রজার বাড়ীতে টানের ঘর বা অন্য কোনরূপ সম্পদের 
লক্ষণ একটু দেখিলেই তীহার চক্ষু টাটাইয়া উঠে; তিনি 
তাহাকে অকারণে ফাদে ফেলাইয়া তাহ! হইতে অর্থ আদায়ের 
চেষ্টা করেন এবং যাহাতে সে সর্বস্বান্ত হয় তজ্জন্য নানা ফিকির- 
বাজি করিতে প্রবৃত্ত হন। সময় সময় কেহ কেহ প্রজার বাড়ীতে 
পাঠা, খাসী বা গাছের আম কাঠাল বা কলা ইত্যাদি থাকিলে 
তাহা অন্যত্র বিক্রয় করিতে নিষেধ-আজ্ঞ! প্রচার করেন; শেষে 
আপনি কৌশল ক্রমে উহা নাম মাত্র মূল্যে খরিদ করিয়া লন। 
জমিদার কুলে এই শ্রেণীর ধড়িবাজ ধুরন্ধর অনেক আছেন। 


বলা ও জাীকিবাজিল্র জেল্ল 
বিবিধ নম্মুনন।। 
বিনা মূলধনে ' যাহারা কথা বিক্রয়ের ব্যবসা করে, তাহারা 
পরের ভাব ও পরের উক্তি, কৌশলপুর্ববক নানারূপে চাতুরীর 
খেল! খেলিয়া, আপন সম্পদ্রূপে বাজারে চালাইয়া দেয় এবং 
এইরূপে কিঞ্চিৎ অর্থলাভ ও অভ্ঞলোকের মধ্যে একটু যশ 
উপার্জন করিয়া লয় । এইশ্রেণীর কথা ও ভাব-চোর যদি 
অপহৃত দ্রব্য লুকাইতে না পারিয়া মাল সমেত ধরা 
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পড়ে, তাহা হইলে, চোরের শাস্তি না পাইলেও, ক্ষতিপূরণ 
করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আর একশ্রেণীর ভত্র বঞ্চকর্দিগের' 
অনুচিত চুরী বা বঞ্চনার কোন দণ্ড নাই। কেহ কেহ দায়ে 
ঠেকিয়া ভদ্রভাবে টাকা হাওলাত লন, কিন্তু ফিরিয়া আর 
তাহা পরিশোধ করা আবশ্যক মনে করেন না। কোন 
জিনিষ, সাময়িক র্যবহারের জন্য ভদ্রভাবে চাহিয়া এবং 
ভদ্রতার অনুরোধে উহা হস্তগত করিতে পারিয়া, যাহার 
বস্তু তাহাকে প্রত্যর্পণের কথা একবারেই তুলিয়া যান । 
পুস্তক সম্বদ্ধেই ইহ! সচরাচর ঘটয়া থাকে এবং এই শ্রেণীর 
চূরী বা বঞ্চনা ভদ্রলোকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। 

বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় বক্তা ও প্রখ্যাতণাম গ্রন্থকার 
স্বর্গগত বিগ্ভাসাগর বায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি, আই, 
ই,মহো'দয়ের প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল। লাইব্রেরীর গ্রন্থরাশিকে 
তিন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আল্মারিতে থরে থরে সজ্জিত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন | কিন্তু তিনি আলমারির কাচগুলিকে রং 
মাখাইয়া৷ এরূপ অস্বচ্ছ অবস্থাপনন করিয়া রাখিতেন যে, ভিতরে 
কি আছে বাহির হইতে তাহার কিছুই দেখা যাইত না। আমি 
এক দিন তীহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “আপনি এমন 
মুল্যবান ছুল্লভ গ্রন্থগুলিকে এমন করিয়া লোক-চক্ষুর 
অবিষয়ীভূত করিয়া রাখেন কেন ?” তিনি একটুকু হাসিয়া 
উত্তর করিলেন,_:“ইহ! করি শিক্ষিত ভদ্রলোক বঞ্চক বা 
চোরের ভয়ে। কেহ পাঠের নিমিত্ত এক খানি পুস্তক ধার 
চাহিলে না দিয়! পারা যায় না। কিন্তু বড়ই ছুঃখের, বিষয় 
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ও লজ্জার কথা যে, অনেক ভদ্রলোকই আর উহা ফিরাইয়া 
দেওয়া আবশ্যক মনে করেন না। এইরূপে আমি অনেক 
ছুল্লভ গ্রন্থ হারাইয়া৷ নিরতিশয় ক্লিট আছি।” আমি শুনিয়। 
মনে মনে কহিলাম, স্বচ্ছ কাচের এ অস্বাভাবিক অবস্থা 
প্রকৃত প্রস্তাবে নির্জীব কাচের মালিন্য নহে। ইহ! শিক্ষিত 
ভদ্রলোকেরই নিন্মল-চরিত্রের ঘুণাহ-কলঙ্ক । 

এই ভদ্র চুরি বা বঞ্চনা অপরাধরূপে গণ্য নহে । এজন্য 
কোন মালিক কখন আদালতে অভিযোগ করা দূরে থাকুক, 
একবার দুইবার চাহিয়া না পাইলে, চক্ষু লজ্জাহেতু আর 
উহা ফিরাইয়া চাহেন না। সমাজও ঈদৃশ গুণধরের উপর 
কটাক্ষপাত করে না, কিংবা তাহাকে দাগী বলিয়! চিহ্নিত করিয়া 
রাখে না । এইরূপে দণ্ডনীয় না হইলেও ইহা যে ভদ্র চরিত্রের 
যারপর নাই নিন্দনীয় কলঙ্ক তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

কোন কোন সহরে, একশ্রেণীর ধূর্ত বোন্বেটে আছে 
তাহাদিগকে কোন প্রকারেই সহজে চিনিয়া লওয়া যায় না) 
তাহারা নানা মুস্তিতে নানা সাজে ঘুরিয়া বেড়ায় । তাহারা 
প্রায়শঃই চেন ঘড়ী ও সোণার চশমা লাগাইয়া, পোষাক 
পরিচ্ছদের খুব ঠাট ফলাইয়া, দুই চারিট। ইংরাজী বুক্‌নী- 
মিশ্রিত বড় চালের কথা চালিয়া, রবাহৃত হইয়৷ আসিয়া, 
উঠস্ত বয়সের বড় লোকদের স্বন্ধে চাপিয়া বসে। এ 
সওয়ার একবার কাধে চাপিলে আর .সহজে অব্যাহতি 
নাই। তাহারা এমন সকল উপায়ের অভিনয়ে আপন 
আপন কন্মসাধন করিয়া লয় যে, ধাহার রক্তমোক্ষণ 
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হইতে থাকে তিনিও তাহা! একবার অনুভব করিবার অবসর 
প্রাপ্ত হন না। মফঃম্বল হইতে যে সমস্ত অবস্থাপন্ন ' 
লোক রাজধানীতে যান, তীহাদের পুষ্ঠেই এই ধূর্ত বোম্বেটেগণ 
সওয়ার হইতে অধিকতর স্বিধা পাইয়া থাকে । 


হনউ্শী হেলা শু লীলা বিক্রম । 


যদিও ইউরোপ প্রস্ভৃতি বাণিজ্যপ্রধান দেশে লটারী ব৷ 
“ভাগ্য পরীক্ষ।” বাণিজ্যের অঙ্গবিশেষে পরিণত হইয়াছে বটে, 
এবং এঁ সমস্ত দেশে, অধিকাংশ স্থলে সত্যতা অক্ষু্ থাকা 
নিবন্ধন, শিরপেক্ষভাবেই ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্য লক্ষ্মী স্ুুপ্রসন্ন 
হন, তথাপি আজকাল আমাদের দেশেও তদন্ুকরণে উল্লিখিত 
লটারী খেলার বহুল প্রচার হইয়াছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, 
উহার ছু'চারিটি স্থানে সত্য অব্যাহত রহিলেও, অধিকাংশস্থলেই 
প্রতারণ(র প্রাছূর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । সময়ে হঠাৎ 
একটি কোম্পানী যুটিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দিল যে, অমুক 
স্থানে অমুক কোম্পানীতে, অমুক তারিখে পাঁচলক্ষ টাকার 
একটি লটারী খেলা হইবে ; অন্ধএব যিনি এক টাকা করিয়া 
টাদা দিবেন, যদি লটারীতে তীহার নাম উঠে, তাহা হইলে 
তিনি উক্ত টাকা প্রাপ্ত হইবেন বা এ পাঁচ লক্ষ টাকা, পাঁচ, 
আট, দশ কি কোন একটি নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত হইয়া, যথা 
সময়ে - ব্যক্তিবিশেষের ব| যাহার যাহার নামে পড়িবে, 
তাহাকে অথবা তাহাদিগকে উল্লিখিত ভাগ্যলন্ধ টাকা বিতরিত 
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হইবে। তজ্জভন্য অনেক স্থলে কোম্পনীর লোক বা এজেন্টও 
স্থানে স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে । কেহ কেহ বিজ্ঞাপন 
পাঠ করিয়া এবং কেহ কেহ এজেণ্টের নিকট টাদা প্রদানে 
রসিদ প্রাপ্ত হইয়া, হঠাৎ বড়লোক হইবার আশায়, নিশ্চিন্ত 
থাকেন; কিন্তু ওদিকে, বিজ্ঞাপন প্রচারিত মূলধন সম্পূর্ণ বা 
কতক আদায় হুইতে হইতেই খেলার সময় উপস্থিত হওয়াতে, 
নিদ্দিষ্ট দিবসে ( তারিখে ) খেলা আরম্ভ হইল; খেলাশেষে 
বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ফলে এই দেখা গেল যে,__হয় ত 
কোম্পানীর অংশীদার বা সেয়ারারদের পত্ী অথবা পুক্র কন্যা 
কিংবা জাত। ভগ্মী প্রভৃতি নিজেদের লোকদিগের নামান্তর 
বা স্থানান্তরের কৌশলজাল বিস্তারপুর্ববক, পোনর আনাই কৌশলে 
বণ্টন করিয়া তাহাদের নিজস্ব রূপে আত্মসাৎ করা হইয়াছে । 
তবে পুনর্বারের আশার দুরবত্তী বা স্বতন্ত্র লোকের নামেও 
উহা! হইতে ছুই চারিটি ক্ষুত্র বখ্রা ফেলিয়া দিয়া-_বাহিরে 
সৎ ও সাধু নাম ঘোষণাপুর্ববক, বহুলোকের উপর বাহাছুরী ফলা- 
ইয়া হঠাৎ বড় লোক হইয়া বসিবার পথ করাইয়া লওয়া হইয়াছে। 

অতঃপর আজকাল কোন কোন মাসিক পত্রিকাওয়ালারাও, 
মধ্যে মধ্যে উল্লিখিত রূপ লটারীর ধ্বনি দিয়া, সাড়ম্বরে 
দুস্চারি সংখ্যা পত্রিকা বাহির করতঃ, জন্মের মত ৰঞ্চনার 
অভিনয়ক্ষেত্রে যবনিকাপাত করিয়া বসেন। আমার বিশেষ 
পরিচিত দু'্চারিটি ভদ্রলোক উহার ভুক্তভোগীও বটেন। 
পরস্ত, দেশীয় চিঠিখেলা প্রভৃতিও এ রূপ জুয়া বা লটারী- 
“খেলার অঙ্গীভূত। 
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আর এক অশ্রের্ণীর ব্চনা-ব্যবসায়ী আছে, তাহার বকেয়। 
মাল বা পুরাতন মালে নৃতন রং ফলাইয়া নিজেদের লোক 
লইয়া নীলাম ডাকাইতে আরম্ভ করে। এই নীলামের 
কৌশলপুর্ণ আড়ম্বর ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া! নবাগত বা" নিরীহ 
পল্লীগ্রামবাপী লোক সহর হইতে শস্তায় জিনিষ কিনিয়া 
নিবে মনে করিয়া উহা ভ্রয় করতঃ-ফলে, বজার দর 
হুইতেও অধিক মূল্য দিয়! প্রতারিত হয় এবং পরে প্রসঙ্গ, 
ক্রমে জ্ঞানবান লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া তিরক্কৃত ও 
লভ্জিত হইয়া! থাকে এবং আপনিও পরিতাপ ভোগ করে। 

আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের উদ্দেশ্যই থাকে 
যে কর্জ লইয়া কজ্জ পরিশোধ না করা ও জিনিষ পত্রাদি 
ধারে লইয়া তাহার মূল্য না দেওয়া । কিন্তু এ স্থলে ইহাও 
উল্লেখযোগ্য যে, কেহ কেহ আবার পরিশোধ করিবে 
বা পরিশোধ করিতে পারিবে ভাবিয়াই টাকা কজ্জগ করে 
বা ধারে জিনিষ লইয়া থাকে । কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য-বশতঃ 
দ্ারণ অভাবের করালগ্রাসে নিপতিত হইয়া, খণ শোধে 
অসমর্থত৷ প্রযুক্ত, মহাজনকর্থৃক অভিযুক্ত হইয়া, উৎপীড়নের 
ভয়ে নিরাপদ স্থানে পলাইতে বাধা হয়; এবং কেহ কেহ 
ব্যক্তিগত বা বংশগত উচ্চতা ত্যাগ করিতে ন৷ পারিয়া, শত 
লাঞ্ছনা ও শত যন্তরণাসত্তেও পলায়নে অপারগতা নিবন্ধন, 
উত্তমর্ণের নিকট সর্বদাই কৃতজ্ঞতা সহকানর একান্ত কাতর 
থাকে, এবং নিজ দুরবস্থা জ্ঞাপন করতঃ ক্ষম! প্রার্থী, হয়, 
ও লজ্জা, ভয়, অপমান ও আত্মগ্লানিতে মন্মাহত হইয়! পড়ে 


২০২ সমাজ-চিত্র। 
এবং জীবম্মত হইয়া খণকৃত পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিতে থাকে । 
এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক অবশ্যই ক্ষমার্হ। কিন্তু প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর জুয়াচোরেরা মহাজনের নিকট উপস্থিত হইয়া, 
নানাপ্রকার বাক্চাতুর্যে, সাজ সঙ্জার ঠমকে এবং বন্ুপ্রকার 
কৌশল অবলম্বনে, মহাজনের চিত্তাকর্ষণ করতঃ, কেহ ফ্ট্যাম্পে, 
কেহ হ্াগুনোটে, কেহ বা! পাকা খাতায় নাম সহি করিয়া 
কেহ বা হাওলাতসৃত্রে টাকা কঙ্জ'করতঃ একেবারে চম্পট দিয়! 
থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু বেশী চালাক, 
তাহারা উল্লিখিতরূপে গৃহীত কঞ্জ টাক! হইতেই কিছু 
ডিপজিট (আনামত) রাখিয়া, মাসে মাসে মহাজনের সদ 
প্রদান করতঃ মহাজনের মনে নিজ সম্বন্ধে “ভাল খাতক 
বা অধমর্ণ” বলিয়৷ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপুর্ববক, এইরূপ আরও 
দুই চারি কিত্ত। স্বয়ং কঙ্ভ করে; এবং নিজদলের লোকের 
সহিত যুক্তি করিয়া একটা সেয়ারের বন্দোবস্ত করতঃ, 
উল্লিখিত মহাজন হইতে টাকা কঙ্ভঞলওয়াইয়া দিয়া, জন্মের 
মত অন্তর্ধান করিয়া থাকে । 

টাকা কর্ভ করিবার সময় মহাজন যদি ইহাদের নিকট বাজার 
প্রচলিত রেট হইতে অনেক বেশী পরিমাণের সুদও চাহেন, 
তথাপি এই শ্রেণীর সিদ্ধহস্ত ধূর্তেরা, মহাজনকে শত গুণ লাভ- 
জনক ব্যবসায়ের ভাণ দেখাইয়া, খণ-দাতার বিশ্বাসের ভিত্তি 
দু কর5ঃ, তীর ইচ্ছান্ুলারেই দ্বিগুণ, ত্রিগুন বা চতুণ্ডণ 
হারে সুদ স্বীকার পূর্ববক, তাহার উপর চক্রবৃদ্ধি দিতেও 
কুষ্ঠিত হয় না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন জালিয়াত 
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যে, ফ্ট্যাম্পে নিজের নামটি অবিকল অন্যের অক্ষরের হ্যায় 
দস্তখত করে; খতের মিয়াদ অন্ত হইবার উপক্রম | হইলে, 
যখন মহাজন আদালত করিতে বাধ্য হন, তণ্কালে শমন 
প্রাপ্ত অধমর্ণ বা খাতক আদালতে উপস্থিত হইয়া, মহাজনই- 
যে জালিয়াত, তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়া, স্বয়ং, আদালত 
কর্তৃক নির্দোষ সাব্যস্ত এবংখণ দায় হইতে মুক্তি লাভ করিবার 
চেষ্টা করে । ইহার পরে খণদাতাকে বিশেষ বিপন্ন করিবার 
অভিপ্রায় থাকিলে, নান প্রকার যোগাড় যন্ত্র দ্বারা উক্ত 
মহাজনকেই ফৌজদারীতে সোপর্দ করায় ও ইচ্ছান্ুরূপ অপ- 
দস্থ করিয়া প্রাগুক্ত ফাঁকি বা বঞ্চনার বাহাছুরী দেখাইয়া 
দেয়। 

জিনিষ পত্রাদি গ্রহণ সম্বন্ধেও তাহাদের এই উদারত৷ 
দৃষ্ট হয় ! মণি, মুক্তা, জহর, স্বর্ণ রৌপ্য, অলঙ্কার, শাল 
বনাত, নানারূপ মনোহারী জিনিষ বা অন্য যেকোন বস্ত 
তাহাদের মনোমত হয়, তাহাই তাহারা, অল্ল'ন বদনে, বিক্রেতার 
নিকট হইতে যত দূর পরিমাণে সম্ভব, ধারে গ্রহণ করে। 
যখন মূল্য দেওয়ার অভিপ্রায় আদৌ নাই, তখন যত অধিক 
মূল্যেরই হউক না কেন, তাহাদের ক্রয় করিতে তো কোন 
বাধাই নাই। প্রচুর লাভের প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ হইয়া! বনু 
দিন ঘুরিবার পরে, বিক্রেতা বা মহাজন যখন বুঝিতে পারেন 
যে, মুল্য প্রাপ্তির আর কোন আশা নাই, তখন তাহারা 
একবারে. মাথায় হাত দিয়া বসিয়া! পড়েন। দেশস্থ অনেক 
বড়লোক-নামধারী বাক্তিদের মধ্যে ঈদৃশ নীচাশয় 
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বঞ্চনা-ব্যবসায়ী দেখিতে পাওয়। যায়। ইহারাই না কি আবার 
সমাজের অনেকস্থলে চালাক বলিয়া পরিচিত ! তানেক 
মহাজন অন্য দশ প্রকারে পীড়নের ভয়েও ঈদৃশ বড়লোক' 
নাম-ধারী বঞ্চকদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস পায় না। 
তাহাদের লাভের বাণিজ্য অনেক সময়ই এইরূপে সমাপ্ত হয়। 

অধুনা দালালী এবং ঘটকালী অধিকাংশ সময়েই ফাঁকি 
ব্যবসায়ের অন্তর্গত। ইহারা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন 
করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির পথ করিয়া লয়। : এই যুগের 
দালালের অন্য নাম ঠগ বাঁ গামছামোড়া রাখিলেও অসঙ্গত 
হয় না। সহরে আজকাল অনেকেই দালাল দিয়া কাধ্য 
করাইয়া থাকেন এবং তাহাদের অধিকাংশ যে কিরূপ 
ভয়ানক প্রকৃতির লোক তাহ! অনেকেই জানেন। এতদ্বতি- 
রেকে সহরের বহু গুণ্ডা এবং বদমাশ আছে, যাহারা 
নানারপে অবৈধ উপায় অবলম্বন পুর্ববক জীবিকা নির্বাহ 
করে। কিন্তু সভ্যতা, ভদ্রতা ও সাধুতার আবরণে যাহারা 
সমাজে থাকিয়া! ফীক্ি ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ববাহ 
করে তাহাদের কথাই এই প্রবন্ধে বিশেষরূপে বল! হইয়াছে। 

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ফীকি বাবঞ্চনা ব্যবসায়ের কথা 
বিভৃতরূপে বিবৃত করিতে গেলে, এক এক বিষয়েই এক 
এক খানি বড় গ্রন্থ হইয়া পড়ে , আমি সে চেষ্টা না করিয়া 
প্রত্যেকেরই প্রকার ও আভাস মাত্র প্রদর্শন করিলাম । “ভুক্ত 
ভোগী বিজ্ঞ পাঠক ইহাদ্বারাই সম্যক তত্ব উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন, এবং অনেক বিষয়ে সাবধান হইয়া চলিবার জগ্য 
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প্রস্তুত থাকিতে পারিবেন। এক কথায়, আপনাকে যখনই 
যিনিযে ভাবে যে সাজে যে কোন পরামর্শ বা উপদেশ দিতে 
আস্থন না কেন, আপনার সর্বপ্রথম কর্তব্য হইবে যে, তাহার 
ব! তাহাদের আপনাকে এ পরামর্শ বা উপদেশ দিবার স্বতঃ 
পরতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষ ভাবে এমন কি স্থদুর- 
সুত্রিত ভাবেও কোন স্বার্থ আছে কি না, তাহা জানা; এবং 
ত্পরে বিচার করিবেন যে, উক্ত পরামর্শ আপনার পক্ষে মঙ্গল 
জনক কি না, আজ কাল স্বকীয় স্বার্থ ব্যতিরেকে পরার্থে বাক্য- 
ব্যয় করে এরূপ লোক অতি বিরল। 

উপসংহারে আমার "এই বিনীত নিবেদন যে, অধর্ম্মই 
সর্বপ্রকার অধঃপতনের মুল, ইহা শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ 
ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার বরিবেন। দেশের উন্নতি করিতে গেলে 
সমাজের পাপ-লোত বন্ধ করিতেই হইবে । এক কথায় 
বলিতে গেলে, সত্য ও ত্যাগের পথ অবলম্বন না করিলে 
আমাদের পতন অবশ্থাস্তাবী। আমরাই যদি আমাদের পতনের 
মূল হই, তবে অন্যে কেন গায়ের বলে আমাদিগকে উচুতে 
উঠাইল, না, ইহা বলিয়৷ বিলাপ পরিতাপ ও চীতকার করিয়। 
কোন পুণ্য নাই। সমাজের এই সকল ফাঁকিবাজী প্রভাবে, 
আমরা নিজেকেই নিজে বিশ্বাস করিতে পারি না, একের 
উপর অন্যের আদৌ নির্ভরের ভাব হয় না। ধাঁহার৷ প্রকৃত 
সংলোক তাহাদের উপরও এই সকল কারণে সন্দেহ জন্মায়। 
কারণ, মেকির মিশ্রণে অনেক স্থলে সার রত্বও কৃত্রিম রূপে 
অবহেলিত হইয়া থাকে । দেশের উন্নত ও দশের কল্যাণ 
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করিতে গেলে ধন্ম প্রতিষ্ঠায় দেশ ও সমাজের মেরুদণ্ড সবল 
ও স্ত্দ্ঢ় করিতে হইবে । সে মেরুদণ্ড প্রেম, সত্য, স্থায়, 
ত্যাগ, পরি শ্রম, শিক্ষা, অধ্যবসায় এবং ভগবানে ভক্তি ও একান্ত 
নির্ভরতা । 


ফ্যাশন । 


উনবিংশ শতাব্দীর এই প্রখর সভ্যতার যুগে “ফ্যাশন” কি 
পদার্থ, ইহা রোধ হয় কাহাকেও কষ্ট করিয়া বুঝিতে বা 
বুঝাইতে হইবে না। শব্দটি যদিও ইংরাজী,-_-তথাপি সমাজের 
অতি স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত শিক্ষিত, অদ্ধশিক্ষিত বা 
অশিক্ষিত সকলের নিকটই 'ফ্যাশন+ স্থপরিচিত। ফ্যাশন, 
শব্দে যাহা জ্ঞাপন করে, ঠিক তাহা বুঝাইতে বাঙ্গালায় বোধ 
হয় তেমন কোন প্রতিশব্দ নাই। কিন্তু তথাপি “ফ্যাশন, 
আত্মমহ্িমায় সর্বত্রই অতি স্থবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে ; এবং 
ইহা যেমন নানা মুর্তিতে দেশের অঙ্গে, তেমন ভাষার 
কলেবরেও একটা নূতন আমদানী পাশ্চাত্য আভরণ রূপে 
পরিগৃহীত হুইয়া পড়িয়াছে। 

এই যুগে ফ্যাশন” না করে কে ? ফ্যাশনের মোহে 
একেবারে মুগ্ধ হয় নাই এমন অনাসক্ত নিলিপ্ত যোগীই বা আছে 
কয় জন? যাহার চলে সেত করেই, আর যাহার “অন্নচিন্তা 
চমত্কারা” সেও একবার যথাসাধ্য ফ্যাশনের গৌরবরক্ষার্থ চেষ্টা 
করিয়া দেখে; এবং কখন কখন কক্টোপার্জ্জিত দৈনন্দিন 
জীবনোপায়ের কিয়দংশ ফ্যাশনের চরণে উৎসর্গ করিয়। দিয়া 
হরিবাসরের পুণ্য সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয়। 
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এখন দেখা যাউক, ফ্যাশনের উল্তব কেন হয় এবং ফ্যাশন 
কি কি উপাদানে গঠিত ? 

মনুষ্য চিরদিনই সৌন্দর্যের উপাসক। সৌন্দর্য্যের প্রতি 
তাহার এই অনুরাগ প্রকৃতিদত্ত বা স্বভাবসিদ্ধ। বোঁধ হয়, 
এই সৌন্দধ্য-বোধ ও সৌন্দধ্যানুরাগই পশুত্বের স্তর হইতে 
মানবীয় স্তরের বিভিন্নতানির্দেশক ও বিশেষত্ববাঞ্জক নাদিম 
আরোহ-সোপান। স্ুসভ্য মনুষ্য-সমাজের কথা ছাড়িয়। দাও, 
অতি আদিম কালের মনুষ্যেরাও সৌন্দধ্যপিপাস্থ ছিল। 
তাহারাও তৎকালের আপনাপন শিক্ষা ও রুচি অনুসারে, 
কেহ. নানাবর্ণে দেহ রঞ্জিত করিত, কেহ আভরণ স্বরূপ বিচিত্র 
রঙ্গের পাখীর পালখ পরিত, কেহ বা কেশের নানারূপ অদ্ভুত 
পারিপাট্য বিধানপূর্ববক সৌন্দর্্যগর্কেব স্ফীত হইত; এবং 
এতদ্বাতিরেকে তাহাদের আরও অনেক রূপ সাজ সজ্জা 
ছিল। সেই সকল স।জ সঙ্জা তাহাদের অন্তমিহিত সৌন্দর্য্য- 
অনুরাগিত্বেরই যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিত। ফ্যাশন” এই 
প্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগও তাহার ক্রম-অনুশীলন 
হইতেই উদ্ভুত। মনুষ্যের সর্বপ্রকার অভাব অন্থখ অন্থবিধা 
দুরীকরণ মানসে বা সর্বপ্রকার স্ুখ-নিশ্চিন্ততা' ও আরাম 
বিধান কল্পে দেশ, কাল, শিক্ষা ও রুচি অনুযায়ী এবং সৌন্দর্য্য 
জ্ঞান কর্তৃক নিয়মিত ও উদ্ভাবিত নানারূপ প্রকরণ প্রণালীই এই 
ফ্যাশনের গঠন উপাদান । এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রয়োজন ও 
সৌন্দর্য্য এ ছুইয়ের সঙ্গেই ফ্যাশনের সম্বন্ধ । ফ্যাশনের দ্বার! 
জাতিগত 'ব! ব্যক্তিনিষ্ঠ শিক্ষা ও রুচি বিষয়ক উৎকর্ষতায় তারতম্য 
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উপলব্ধি হইয়া থাকে । ফ্যাশন চিরকালই ছিল, বর্তমানেও 
যোঁড়শোপচারে আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে এবং দেশ কাল 
সমাজ, শিক্ষা, রুচি ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ইহা! চিরদিনই 
ক্রম-পরিবন্তিত ও নিয়মিত হইতে থাকিবে এ কথা সত্য । 
এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহারা সমাজের যাহা কিছু 
প্রাচীন, তাহ!রই পক্ষপাতী এবং প্রতিনিয়ত তাহারই গুণকীর্তন 
করিতে প্রস্তৃত ; আর যাহা কিছু আধুনিক, তাহাই তাহাদিগের 
চক্ষে বিদ্বে-জনক ও ঘ্বণাস্পদ। আবার আর এক শ্রেণীর 
লোক আছেন, তাহারা এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ 
করিয়া থাকেন। আমি এই উভয় শ্রেণীর মতই নুনাধিকরূপে 
ভ্রমাত্সক বলিয়া মনে করি এবং ইহাদের কোন সম্প্রদায় 
একদেশদরশী-নয়নে কখন বিদ্বে-অগ্জন মাখিয়া কখনও বা 
স্থখদ-রসাঞ্রন সংযোগে ভাবাবিষ্ট হইয়া আধুনিক বঙ্গ 
সমাজের পানে তাকাইতে প্রস্তুত নহেন। 
স্বতঃই হউক, আর অনুকরণ প্রভাবেই হউক-_-প্রাচীনই 
হউক, আর আধুনিকই হউক, যে সকল ফ্যাশন শারীরিক 
মানসিক, বৈষয়িক বা সামাজিক ইহার কোন দিকেই কোনরূপ 
ক্ষতি বা অবনতি না৷ জন্মায়__যাহা! কোনরূপেও শুধুই নিরর্থক 
রূপে বিলাসিতাবদ্ধক এবং মনুষ্যত্ববিঘাতক নহে, পক্ষান্তরে 
এই সকলের বিপরীত ভাবাপন্ন,. এবং সৌন্দর্ধ্যশ্রীবিলসিত,__- 
বিলাসিতার সহিত সম্প্ক্ত থাকিলেও সরল ও সবল স্বাস্থ্যপ্রীতে 
পূর্ণ, এবং প্রকৃত মঙ্গলের সহিত সম্পৃক্ত, তাদৃশ ফাশন কোন 
ংশেই নিন্দনীয় হইতে পারে না ) বঞ্ধং তাহা আদরের “সহিত 
১৪ 
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গ্রহণযোগ্য । আর, যে সকল ফ্যাশন ইহার বিপরীত-_ 
যাহার পোষকতা৷ করিতে কতকগুলি অর্থশূন্য বাদ-প্রতিবাদের 
অবতারণা করিতে হয়, অথবা “আধুনিক” বা “প্রাচীন” এই দুইটি 
বিশেষণ ব্যতিরেকে যাহার পক্ষে বলিবার আর কিছুই থাকেনা, 
তাদৃশ ফ্যাশন নৃতন হউক আর পুরাতন হউক, আমার মতে 
তাহা সর্ববথা পরিত্যজ্য। এখন এই সিদ্ধান্তের আলোকে, 
আধুনিক বঙ্গসমাজের সর্বপ্রকার প্রচলিত 'ফাশন, পরীক্ষা 
পুর্ববক, প্রাচীন এবং আধুনিক যুগদ্বয় পরস্পর পাশাপাশি 
রাখিয়া তুলনা করতঃ দোষ-গুণের আলোচনা করা যাইতেছে। 

প্রথমে বেশডূষা বা পোষাক-পরিচ্ছদের কথা কহিব। 
আমাদের দেশ গ্রীক্ষপ্রধান স্থান । এ দেশে, নিতান্ত অপরিহার্য 
প্রয়োজন ব্যতীত, সর্বদা কোট পেন্ট)লেন আঁটিয়া, রুমালের 
সাহায্যে প্রতিনিয়ত ঘন পুছিবার অনুষ্ঠান দ্বারা, অষ্ট প্রহর 
“ফুটবাথ' লইয়া জ্বর ছাড়াইবার অভিনয়, অন্ধ অন্ুকরণ-প্রিয়তার 
ক্ষিপ্তত৷ বই আর কি হইতে পারে? পক্ষান্তরে, যে সাহেবী 
পোষাক পরির়া আমরা সভ্যতা ও সৌন্দর্ধ্যানুশীলনতার পরিচয় 
দিয়! গর্বের স্ফীত হই, তাহা প্রায় পৌনে পোনর আনা স্থলেই 
আসলের নকল নহে_-নকলের নকল । কারণ, এ দেশে খাঁটি 
সাহেবী সমাজে পরিবারভুক্তভাবে মেলা-মেশ।র স্থুবিধা 
অনেকেরই নাই। প্রয়োজন বা চাকরীর খাতিরেই আমাদিগকে 
অধিকাংশ সময়ে সাহেবদের ঝ্বম্মুখীন হইতে হয়। বিলাত- 
ফেরত বাবুদের নিকট হইতেই অধিকাংশ সময় আমাদিগকে 
সাহেবী কায়দার সাজর্লন্ড। ও চলিবার ফিরিবার তালিম লইতে 
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হয়; এ জন্য অধিকাংশ স্থলেই "তিন নকলে আসল খাস্ত, 
হইয়া পড়ে। সমাজে অধিকাংশেরই অবস্থা এমন নহে যে, 
[২৪21৭ প্রভৃতির বড় বড় সাহেবী পোষাক পরিচ্ছদবিক্রেতার 
দোকান হইতে খাঁটি সাভেবী পোষাক উচ্চমূলো ক্রয় করিয়া 
সর্বদা বাবহ।র করিতে পারেন! সাধারণ দরজীর দোকানই 
আমাদের অধিকা"“শের সম্বল । এরূপ অবস্থ'য সাহেবদিগের 
চক্ষে আমাদের সাভেবী পোষাক পবিচ্ছণদ নানারূপ লজ্জা- 
কর ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইর। থাকে । পোষাকের ছাট কাট, 
পরিধান করিবার কায়দা ও দস্তুর, কলার নেকটাইয়ের আধুনিক 
ফ্যাশনমাফিক বথারীতি সন্নিবেশ, কোন্‌ আসরে কিরূপ 
পোষাক বাবহার্ধ্য ইত্যাদি নানা বিষয়েই আমাদের লঙড্জীজনক 
ত্রুটি থাকিয়া যায় | ফলে, ঘরের পয়সা! খরচ করিয়া যে পোষাকে 
সজ্জিত হইয়! আমরা গর্বৰ অনুভব করি, সাহেবেরা সেই ০1০7 
অথব। ভাড়ের সংসজ্জা1 দেখিয়া মনে মনে বিজ্রপের হাসি 
হাসে; এবং হয়ত বা আংশিক রূপে 2০০ জু গার্ডেন 
দেখিবার সখ ও কৌতুক মিটাইয়া লয়। কাক যদি মযুরের 
পুচ্ছ পরিয়া ময়ূর বলিয়া পরিগণিত হইতে চেষ্টা করে, 
তাহা হইলে তাহার ঈদৃশ *বিড়ম্বনা অবশ্থান্তাবী । তবে 
অবশ্যই ধাঁহারা বিলাত-ফের তীহার খাঁটি বিলাতী সমাজে 
মিশিবার সুবিধা পাওয়ায় এ সকল ক্রটি সারিয়া চলিতে পারেন। 
আর কতক পরিমাণ্, পারেন তীাহারা,»-_ ধাহাদের অর্থের প্রার্্যয 
আছে। কারণ, তীহার। বড় বড় সাহেবী দোকান হইতে 
[109 0-:0 ৭25 পোঁধাক ক্রয় করিয়া '্ীনিয়৷ পরিতে পাঁরেন। 
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কিন্তু আবার পোষাক পরিধান ব্যাপারে ও অন্ান্য ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
ক্রুটিতে হয়ত ধরা পড়িয়া যান। মৌলিক পদার্থ আর মুখস্থ 
' অনুকরণের পার্থক্য এই ষে, মুখস্থ তালিমের বহিভূতি হইলেই 
চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। তখন বিলাতী খোলসের নান৷ 
ছিদ্র দিয়া আমাদের অভ্যন্তরীণ সেই আদিম নগ্ন মুর্তি উকি দিতে 
থাকে । আমাদের দেশে দরিদ্র ভদ্র লেকেরও সামাজিক সম্মান 
আছে। কিন্তু যাহারা অর্থের বলে সাহেবী অনুকরণের ধ্বজা 
উড়াইয়াছেন, এবং নিজ পরিবাৰ মধ্যে ইহা বদ্ধমূল করিতেছেন, 
যদি অবস্থাবৈগুণ্যে তাহাদের সন্তানসন্ততির দারিদ্রা-ছ্ঃখ 
উপস্থিত হয়, তখন যে তীহারা সমাজের আবজ্জনারূপে কোথায় 
যাইয়া আশ্রয় লইবেন, তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। ঈদৃশ 
অনুকরণের মফলতা সাধন বিলক্ষণ অর্থব্যয় ও তদ্বির সাপেক্ষ । 

পর-উচ্ছিষ্ট-ভোজী নিজন্ববিহীন আমর! এইরূপে যেমন 
উতকট অন্ধ-অনুকরণ-প্রিয়তার পরিচয় দেই, পক্ষান্তরে তেমন 
পুরুষকারের জীবন্তমুত্তি, আত্মমর্ধ্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন, সাহেবেরাও 
তাহাদের শ্বজাতি ও স্বদেশের আচার-পদ্ধতি, এই গ্রীক্ম প্রধান 
দেশেও, উৎকট যত্বে অনুসরণ পুর্ববক, পরের উচ্ছিষ্ট বা 
পরন্দে গভীর বিতৃষ্ণার পরিচয় প্রদান করেন। উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য এই টুকু, তাহারা শীত প্রধান দেশের লোক, তীহাদের 
পৌষারু পরিচ্ছদ শীত প্রধান দেশেরই উপযোগী । কিন্তু 
আমাদের এই উঞ্ণ প্রদেশের প্রথর উত্তাপে অতিশয় ক্লিট 
হইলেও তীহারা তাহাদের সেই পোষাক পরিচ্ছদ কিছুতেই 
পরিবর্তন করিয়৷ আমান্তদ্র দেশের প্রচলিত ধূতি চাদর পরিধান 
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করেন না। আর, আমরা শ্রীক্ম প্রধানদেশের লোক হইয়াও 
উষ্ণাদেশের উপযোগী ধুতি চাদর ফেলিয়া দেই এবং পরের 
পরিচ্ছদে তনু টাকিয়া লইয়া সাধ করিয়া! নিদাঘ-দহনে দগ্ধ হই। 
আমরা সাহেবদের অনুকরণ করিতে যাইয়া অন্থকরণ করি 
তাহাদের পোষাকটার,__তাহাদের স্বদেশ ও স্বজাতির আচার 
পদ্ধতি ঘত্র পূর্বক রক্ষা করিবার অপ্রতিহত প্রবৃত্তি ও কঠোর 
প্রয়াস কি পদীর্থ, কেহই তাহ! লক্ষ্য করি না। ননীচুরী বা 
গোগীর বস্ত্র হরণের অনুকরণ সহজ কথা; কিন্তু অঙ্গুষ্ঠে গোবর্ধন 
ধারণের অনুকরণ কোন কৃষ্ণচভক্তের সাহস ও সামর্ঘ্যে কুলায় কি? 
বস্তুতঃ, সাহেবীর অনুকরণ সহজ; কারণ উহা সাহেবদিগের 
একটা বহিরাবরণ বা বাহক অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
কিন্তু সাহেবের অনুকরণ শক্ত কথ।। কারণ উহার সহিত 
তাহাদিগের অভ্যন্তরীণ সারবত্তা ও প্রাণনিহিত মনুষ্যাত্বের 
সম্পর্ক । 

আমাদের দেশে এই ফ্যাশন-রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা 
বোঝেন না যে, সাহেবী পোষাক যেমন উঞ্ণ দেশের অন্ুপ- 
যোগী, তেমনই এই দরিদ্র দেশের পক্ষে বু ব্যয়সাধ্য। 
খাটো কাপড় পরিলে এক রকম চলিয়া যায়, কিন্ত্ব খাটো 
পেন্ট,লান পরিলে একবারে ইজ্জত যায়। একটি চলন-সই 
রকম ভাল সাহেবী স্ট প্রস্তুত করিতে গেলে যে খরচ 
পড়ে, তদ্দারা একজন ভদ্রলোকের প্রায় এক বতমর পরিধানের 
উপযুক্ত ধুতি চাদর জামা ইত্যাদি হইতে পারে। তার পর 
এমন অনেক লোক আছেন, ধাহার। কোট পেন্টলান পরিলে 
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সাধারণের হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সৌষ্ঠব 
ও সৌন্দর্য্যের গণনায়ও তীহাদের পক্ষে নিতান্ত গুরু প্রয়োজন 
ব্যতীত এতাদৃশ অনুকরণ বাঞ্চনীয় নহে। এ সকল ছাড়া, 
এই সাহেবী ফ্যাশনে আনুসঙ্গিক আরও কতকগুলি বিলাসিতার 
ফ্যাশনদার পাঁপ আসিয়া উপস্থিত হয়-_তখন মনে হয় যে, 
এই টুকু করিলে এ টুকুও করিতে হয় এবং এইরূপে সাহেবী- 
য়ানার নিত্য নৃতন উপসর্গ বাড়িতে থাকে; এবং তাহা না 
করিলেও মন “পোয়াস্তি” লাভ করে না । আফিনস আদালতে 
বাধ্য হইয়াই সাহেবী পোষকে যাইতে হয়; তাহ! ছাড় 
ফুটবল ক্রিকেট ইত্যাদি খেলিতে, দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটির কোন 
কাজ করিতে, রেল ্টিমারে যাইতে, সাহেবী পোষাকের প্রয়ে'জ- 
নীয়তা আমি একবারে মন্বীকার করি না। নতুবা শুধু কাল 
চামড়ায় সাহেব সাজিয়া বাহিরে বাহার দিবার নিমিত্ত বা 
“নাহেরগ এই উপাধি ধাবণেক শিশিভ্ু সাডাতে কোট পেন্ট লান 
পরিয়। চাববশ ঘণ্টা প191৭ আঙাম শতান্তহ |বকুঠ-মাস্তক্ষের 
কণ্ম বলিয়া মন ক'র। 

অন্য দিকে, বঙ্গমভিলদহণপ ঘপে। বাপাপ। এখন আর 
ফাটকে আটক নহেন, তাহাদের অনেকে এক দম কাপর 
পরিবর্ধে গাউন অবলম্বন করিয়ছেন। যাহারা দয়া করিয়। 
ততটা অগ্রসর হন নাই, তীাহারাও জ্যকেট, কামিজ, শেমিজ, 
গায় কায়া আর কতকি এখন ব্যবহার করিতেছেন এবং 
গাউনের পরিবর্তে তাহারা পিছনের দ্রিকে কোচার ন্যায় 
করিয়া কাপড় একটুকু ফুলাইয়৷ “পার্শী লেডীদের' অনুকরণে 
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কাপড় পরিবার সমধিক অনুরাগিণী হইয়া উঠিয়াছেন। কাপড়েরও 
যে আজি কালি কতরূপ “ফ্যাশন বাহির হইয়াছে তাহারও 
ইয়ত্তা নাই। আমি মহিলাদের নিজ নিজ অবস্থানুসারে 
প্রকৃত উচ্চশিক্ষা ও পরিপক্ক মাজ্জিত-রুূচি অনুমোদিত দেশ ও 
কালের উপযোগী আড়ম্বরবিহীন স্থন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত 
হওয়ার বিশেষ পক্ষপাতী । এইরূপ সৌন্দর্যের উপাসনায় 
রুগ্ন বিলাসিতার বা ধন-গর্বেবের ধবজ! উড়িতে দেখা যায় না,__- 
শুধু সৌন্দর্য্য ও লক্মনী-শ্রীরই মহিমা পদে পদে ফুটিয়া পড়ে। 
আমি স্ত্রীলোকদিগের খালি গায়ে থাকিবার আদৌ পক্ষপাতী 
নহি। উহা পুরাতন চলিত রীতি হইলেও আমি উহা বর্ববরতা 
বলিয়াই মনে করি। অবশ্য, যাহারা বৃদ্ধা হইয়ছেন, তাহাদের 
পক্ষে স্বতন্ত্র কথা । তাহাদের কোন জামা গায়ে ন! দিলেও 
কিছু বলিবার নাই। কিন্তু জামা গায়ে দিবার পক্ষ সমর্থন 
করিলেও তাহারা বর্তমানে যে ফ্যাশনের অস্বাভাবিক অন্ু- 
"করণে উন্মত্ত হইয়া অসংখ্য অনাবশ্যক উপকরণ যোগে 
বিলাসিতার অনলে অনন্ত-প্রকার আহুতি দান করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন, -আমি তাহার ঘোর বিরোধী । পাছ্বকা ব্যবহার 
আমি অসঙ্গত বোধ করি না; কিন্তু তাই বলিয়া অফ্ট 
প্রহর জুতা পায়ে দিয়া, নগ্রপদের সঙ্গে মৃত্তিকাসংযোগ 
অসম্ভব করিয়া তোলা আমি কিছুতেই সঙ্গত মনে করি না। 
বর্তমান সময়ে মহিলারা যে সকল স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করেন, 
তাহাতে যে পুর্বব সময় হইতে বহুগুণে মার্জিত রুচির পরিচয় 
প্রদান করে, তাহা একবারে নিঃসন্দেহ। তবে দুঃখের বিষয় 
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এখন এটা “জিল্লা” ও পালিশের যুগ ;-_ প্রকৃত সোণা হইতে 
গিনির আদর কিছু বেশী হইয়াছে। 

এক্ষণ আহারের কথা বলিব। যেমন বেশ ভূষা সম্বন্ধে, 
তেমনই আহার সম্পর্কেও সাহেবী খানা আমাদের এই উষ্ণ 
দেশের অনুপযোগী । কীটা চামচ লইয়। পুষ্পস্তবকে সভ্ভিত 
টেবিলে বসিয় পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ভাবে আহার করিতে বসা 
সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। পক্ষান্তরে, সাধারণতঃ 
আমরা যে ভাবে এবং যে স্থানে বসিয়া কোন এক প্রকারে 
গলাধঃকরণ করিয়া আহারের কন্ম সম্পন্ন করি, তাহাতে 
সৌন্দর্ধ্য, রুচি এবং আরাম অপেক্ষা অবশ্যকর্তব্যকন্দন সম্পা- 
দনেরই সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। সাহেবী খানের অনুকূলে 
কিন্তু কোন কথা বলিবার নাই। আমাদের দেশের অনেকে 
নিরন্তর সাহেবী খানা খাইয়া পশ্চাতে গাউট, রিউমেটিজম্‌, 
পাকস্থলীর ও মুত্রীশয়ের নানারূপ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত 
হন; এবং এইরূপে একেবরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু প্রাণের দায়ে" 
শেষে ডাক্তারগণের উপদেশক্রমে কেহ শুধু দুগ্ধ, কেহ কল 
মূল, কেহ বা এক বেলা হেলাঞ্চার শুক্ত ও ভাত মাত্র খাইয়া. 
যতিব্রত তাপসের ন্যায় কোন প্রকারে জীবন যাপন করিতে 
বাধ্য হইয়া পড়েন। 

সাহেবী খান! খাইয়া, কাঁটা, ছুরি চামচ চালাইবার কায়দা 
দেখাইয়া, সাহেবী সমাজে চলিতে এবং সাহেব বলিয়া পরিচিত 
হইতে কাহারও কাহারও এমনি মারাত্মক সখ যে, অনভ্যাসবশতঃ 
সাহেবী খানার কোন দ্রব্য খাইতে বমন হইয়। গেলেও বরং 
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কষ্ট স্বীকার পুর্ববক উহা খাইয়া পেটে রাখিতে অভ্যাস 
করা হয়। আমার একটি বন্ধু তাহার নিজের কথা বলিয়াছেন 
যে, প্রথমে যখন তিনি “নীর” খাইলেন, তখন উহার নিতান্ত 
বিশ্রী গন্ধ ও বিস্বাদবশতঃ, খাইবামাত্রই উহ1 বমি হইয়া 
পড়িয়া গেল, কিন্তু সাহেবদের সঙ্গে এক টেবিলে খান 
খাইবার সমর এইরূপ ঘটনা ঘটিলে নিতান্ত লজ্জার কথা 
হইবে এবং তাহাকে তীহারা “নেটিব বলিয়া ঘ্বণা করিবে 
ইত্যাদি কারণে আমার বন্ধু প্রতিদিনই একটু করিয়া পনীর 
খাইতে অভ্যাস করিতে লাগলেন |. বমি করিবার জন্য নিকটে 
একটি পাত্র রাখিতেন। প্রথম ৭1৮ দিন পর্য্যন্ত তিনি উহা খাইবা- 
মাত্রই বমি করিতেন, এইরূপ কিছু দিন করিবার পর ক্রমে 
তাহার পশীর খাওয়া অভ্যাস হইয়ািল। এখন দেখুন কি 
সাংঘাতিক ব্যাধি__ফ্যাশনের জন্য কি উতকট তপস্তা ! 
সাহেবী খানার মধ্যে মাংসের ভাগই অধিক, স্থতরাং 
আমাদের দেশে তাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল হয় না। আমাদের 
দেশী খাচ্েও, প্রস্তুত করিতে পারিলে, অনেক রকম পুষ্টিকর 
স্ব্বাছু দ্রব্য আছে। তাহাতে আমাদের জিহ্বার তৃপ্তি ও 
উদরের পুত্তি এবং শরীরের বলবৃদ্ধি না হইবার কোনও কারণ 
নাই। এই অবস্থায় অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া হীন-হ্ী এবং 
নানারূপ গীড়াগ্রস্ত হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়৷ বোধ করি। 
কোঁন কোন বাবু আবার হোটেলে খানা খাইয়া থাকেন। 
হোটেলের খাঞ্ দ্রব্যে সচরাচর নানারূপ “মৃত জন্তর মাংস 
এবং সময় সময় শুকর বা গরুর চবিব যিশ্রিত থ্রাকে। 
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ইহাতে যে কত সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের হাতের পাক- 
সংশ্রব ঘটিতে পারে__ভিতরে কত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা 
থাকিতে পারে, ৰাবুরা বাহিরের একটুকু সাজ সজ্জা! চমক 
দেখিয়া, ভুলিয়াও একবার তাহা ভাবেন না। যাহাদের 
এই শ্রেণীর সাহেবী খানা ভক্ষণ করিবার স্পৃহা থাকে, 
তাহারা, নিজের বাড়ীতে এসকল প্রস্তুত করাইয়া লইলে 
যে কত শত রূপ বিপদ ও ব্যাধির আক্রমণ আশঙ্কা হইতে 
অব্যাহত থাকিতে পারেন কিছুতেই তাহা বুঝেন না । এই- 
রূপে সর্ববদিকেই উচ্ছঙ্খলতা আধুনিকযুগের ফ্যাশনের একট। 
বিশেষ উপসর্গ । বলিতে ভুলিয়া যাইতেছি যে, মগ্যপানও 
স্থল“্বশেষে ফ্যাশনের একটা অন্যতম অপরিহাধ্য অঙ্গ। 
ইহার প্রভাবে স্বাস্থ্য, বিভ্ত ও মনুষ্যত্ব, এ সকলই, কি ভাবে 
ছারখার হইয়া যায়, তাহ। বড় ছেট আপামর সাধারণ 
সকলেই জানেন। এই কারণে কত কত সমৃদ্ধ ও মধ্যবিত্ত 
ঘরের ব্যক্তিদের অকাল-সৃত্যু ঘটিয়া সোণার সংসার শ্মশানে 
পরিণত হইয়াছে-কত কত অর্থবিভ্তশলী লেক পথের 
ভিখারী হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। 

এইবার আচার পদ্ধতি ও গাহস্থ্য কর্মের কথা বলিব। 
পূর্পে্ব আমাদের দেশে অতি প্রত্যুষে ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ববক 
শষ্যাত্যাগ করিবার প্রগ৷ ছিল। সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ববক 
সন্ধ্যা আহক ইত্যাদি কন্দ্ম করিয়া নিজেদের বৈষয়িক কর্মে 
প্রবৃত্ত হইতেন। এখন পুরুষদের কথা দুরে থাক, আমাদের 
অনেক গৃহলক্ষমীরা'ও বেল নয়টার পূর্বেবেশষ্যাত্যাগ করেন না ।, 
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ধাহার! পূর্বের, পুরুষদেরও উঠ্ঠিবার পূর্বেব, অতি প্রত্যুষে 
শষ্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্য সমাপন, পবিত্র বস্ত্র পরিধান পূর্বক 
পুজার জন্য পুষ্প চয়ন ও তীহাদের দৈনন্দিন শিবপুজ! বা 
সন্ধা| আহিক ইত্যাদি করিয়া স্নানাদি সমাপন পুর্ববক গৃহ 
কর্মে এবং রন্ধনাদি কন্মে নিযুক্ত হইতেন, তাহাদের আজি 
এই অবস্থা ! এক্ষণ নব্য-ফ্যাশনে মুগ্ধ বাবুবিবিরা প্রায়শঃ 
সৃধ্যোদয়ের বহু পরে শয্যাত্যাগ করেন, কেহ কেহ বা শয্যায় 
থাকিয়াই মল-যুত্র ত্যাগ এবং হাত মুখ প্রক্ষালনাদির পূর্বেই 
দুর্গন্ধ লাল।-বিজড়িত বাসী-মুখে চা বিস্কুট খাইতে থাকেন। 

পুর্নেন অবস্থাপন্ন বাক্তিমাত্রেরই বাড়ীতে কোন না কোন 
বিগ্রহ স্থাপিত থাকিত। সকালে বিকালে বিগ্রহের অর্চনা 
এবং আরতি ইতাদি হইত। গ্রমস্থ সকলেই দেব দর্শন 
করিতে অসিত, প্রসাদ পাইত-_ভগবনের নাম কীর্তন করিত। 
এইরূপে হখন ধন্ম/ল।9ন। ও ভগবন্তক্তির আ্রোত প্রবহমান 
গা।কত; এএন ক।ল এভ।বে কুএশঃহ তাহা লোপ পাহতেছে। 
আ।১|,পর ' ঝ।ল।চনা, ঈশ্বরো সন য় বা শত শিক্ষার 
পদ এক এ অ.শক সক্াণ হহও গবাি। 

যাদও শোগ্তালকত। আ।ম ইন্দুধণ্মর আত নি স্তর 
বলিয়া মনে করি, তথাপি জন-সাধারণের পক্ষে প্রথম সোপান- 
রূপে উহা! নিশ্চিতই অত্যন্ত কার্য্যকরী। যদিও শুধু ইহাতেই 
চিরকাল সীমাবদ্ধ থাকা__উচ্চতম বেদান্ত ধর্মে প্রবিষ্ট হুইযা! 
সকল দিকে, সকল পদার্থে, অনস্তদেবের অনন্তত্বের অস্তিত্ব 
প্রাণে অনুভব করিবার অধিকার না হওয়া আমি অতি ছুর্ভাগ্য 
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মনে করি, তথাপি কিছু মা করিয়া অধঃপাতে যাওয়া অপেক্ষা 
ভগবানের কাল্পনিক মুত্তি পুজা করিয়া চিত্ত শুদ্ধি ও প্রেম 
ভক্তির শ্রোত প্রাণে আনিতে চেষ্টা করা কোটি গুণে শ্রেয়ঃ 
সন্দেহ নাই। এখন মাতৃগন্ত হইতে পতিত হইয়াই" অনেকে 
'্রন্মজ্ঞানী” হয়। এই সকল ব্রহ্মজ্ঞানী সমাজে যাইয়া অজ্ভানতা 
ও অনধিকার বশতঃ প্রকৃত উচ্চতন্ব প্রণে উপলব্ধি করিতে 
অসমর্থ হইয়া কেবল শার্ট কোটের বা! জ্যাকেট শেমিজেরই 
ফ্যাশন জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। 

পুর্বেবকি ধনী কি মধ্যবিশ্ত কি গরীব সকলের ঘরেই গো- 
পালনের ব্যবস্থা ছিল ;-__ গো-সেবা! স্বয়ং গুহস্থের একটা! অবশ্ঠ- 
করণীয় কর্ন ছিল। হিন্দুগণ গো-সেবাকে এহিক পারত্রিক 
পুণ্যজনক কন্ম বলিয়া বোধ করিতেন। এখন অনেক ঘরেই 
সেই বালাই নাই। ফলে, খাঁটি ছুগ্ধ পান করিতে না পাইয়া 
সকলেই রুগ্ন হইয়া পড়িতেছেন_-আর বিলাতী সেই কতক।লের 
জমান দুধ (00170970559 10111) পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। 
স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে গেপালন এবং গো-চারণের কত দিক্‌ দিয়া 
সম্পর্ক তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন ন|। 

পুর্বে রমণীরা গুহকন্মে ও রন্ধন কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন__ 
পরিবারস্থ সকলকে এবং আগন্তুক অতিথি ও আত্মীয় কুটুশ্ব 
যে যখন বড়ৌতে উপস্থিত হইতেন তাহাদিগকে তাহাদের 
রাধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইতে হইত । সেবা পরিচধ্যা সমস্ত 
বন্দোবস্ত তীহাদিগেরই হস্তে ন্যন্ত ছিল। এখন অধিকাংশ 
আলোকপ্রাপ্তদের ঘরে সে পাল। নাই। তাহারা সকাল বেলা 
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চা বিস্কুট কলা বা “কেলা” দ্বারা গ্রাতরাশ সম্পন্নপুর্ববক 
খবরের কাগজ পড়েন; না হয়, কোলের দ্রিকে মাথা নীচু 
করিয়া পশমের গলাবন্ধ তৈয়ার করিতে এবং নূতন নুতন 
ফ্যাশনের মতলব মনে মনে আঁটিয়া লইতে প্রবৃপ্ত হন। 
আগন্তক অতিথির কথ দুরে থাকুক, বঙ্গ নবিশ কোন আত্মীয় 
স্বজন বা কুটুম্বের তথায় প্রবেশ অধিকার নাই । কারণ, ভোগ- 
বিলাস উদ্দেশ্যে উপ্াজ্ভিত অর্থের কোন অংশ ব্যয় করিয়া 
অতিথি অভ্যাগতের খোরাকী যোগান কষ্ট-সাধ্য ইহা এক কথা 
বটে। তার পর, এমন ফুরস্থুৎ কই যে, তাহাদের খাওয়া দাওয়ার 
খোঁজ-খবর লওয়ার কষ্ট স্বীকার করা যায় ? 

অতিথিসৎকার হিন্দুগুহের অবশ্য কর্তব্য মধ্য গণ্য ছিল। 
মন্মঘাতী রিপুও অতিথিরূপে গুহে উপস্থিত হইলে সে প্রিয়- 
জনোচিত আদরে আপ্যায়িত হইত। এখন হাল ফ্যাশনে 
“আপনিটি আর কৌপ্নিটি” এই বুদ্ধিই সার হইয়াছে । ফলে, 
অতিথি সেবা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে । যাহারা ফীকিবাজ 
ব্যবসায়ী অতিথি,_-আমি তাহাদিগের সৎকার অপেক্ষা প্রহারই 
অধিকতর বাঞ্চনীয় মনে করি । কিন্তু যাহার! প্রকৃতই অতিথি 
তাহাদ্রের সেবা সর্ববথ| ধন সঙ্গত। যোগ্য পাত্রে দান, অতিথি 
সৎকার ইত্যাদি কর্মে চিত্ত শুদ্ধি জন্য যে হৃদয়ের উচ্চতা ও 
উদারতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

এক্ষণ নানা কারণে অনেক ভদ্র বা শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগের 
সপরিবারে বাধ্য হইয়! সহরে বাস করিতে হয়, সুতরাং মৃত্তিকার 
সছিত তাহাদিগের নগ্রপদ স্পর্শ করিবার স্থষোগ্ন বড়, গ্রুকট। 
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ঘটিয়া উঠে না। ইহার উপরে আবার পূর্বধোল্লিখিতরূপে 
মহিলাঁদিগের শারীরিক কোন পরিশ্রমের কণ্ম প্রার়শঃ করিতে 
হয় না। সহরপ্রবাসী পুরুষদিগেরও শরীরশ্রমসাধ্য কন্ম 
বেশী কিছু নাই। বাহিরের পবিত্র শ্সিগ্ধবায়ু সহরের সর্ববত্র 
স্বলভ নয়। ইহার ফল এই হইতেছে যে, এখন ক্ত্রীমহলে 
হিষ্টিরিয়া, পুরুষ মহলে ডিস্পেপসিয়৷ অন্বল ইত্যাদি নানারোগ 
দেখা দিয়াছে । ইহার নানাবিধ কারণ আমি ইহার পূর্বেই 
বিবৃত করিয়াছি.। তীহারা এখন শুধু ওষধের উপর নির্ভর 
করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে চাহেন__-এবং নিরন্তর ওষধ খাইতে 
খাইতে এমন অবস্থায় পঁছছেন যে ওষধে আর ধরিতে চায় না। 
পূর্বে পঞ্জিকা দেখিয়া লোকে আহারের ব্যবস্থা করিত ;__-যে 
খতুতে, যে তিথিতে, যে দ্রব্য খাওয়া নিষেধ তাহা যত্ব পুর্ববক 
পরিত্যাগ করা হইত। দাম্পত্যবিধিসম্পর্কেও এইরূপ 
নিয়ম বলব ছিল। এই সকল কারণে আশী বসরের বুদ্ধ 
যে শক্তি প্রকাশ এবং যে পরিশ্রম করিতে পারিতেন, আমাদের 
দাড়ি-গৌফ-কামান চশমাধারী অনেক নবাযুবকের পক্ষে ও 
তাহা সম্ভবপর হয় না। 

পাড়ার্গায়ে সাবেক আমলের সন্তর বগসরের বৃদ্ধ, পৌষ 
মাসের শীতে, অতি প্রতুষে উঠিয়া, প্রাতঃক্সান ও পবিত্র ভাবে 
দৈনিক দন্ধাবন্দনাদি ও গৃহের যাবতীয় কাজ কনম্ম সমাধা 
করেন ; তঁশ্পর, বাড়ীর সাধারণের নিমিত্ত পাক-শালায় পাকের 
আয়োজন এমন কি, সময়ে স্বহস্তে পাক করিয়াও সকলকে 
প্রিতৃপ্তর্ূপে ভোজন করান। সকলের আহার হইয়া গেলে 


ঘ্যান | ই২ও 


স্বয়ং আহার করেন । আহারের পর ক্ষণিক বিশ্রাম কখনও 
ঘটে-_কখনও ঘটে না। ইহার পরেই আবার সংসারিক নানা- 
বিধ কাধ্যে নিযুক্ত হন, এবং রাত্রিতেও আবার .সকলের পাকের 
বন্দোবস্ত করিয়া, পাক হইলে তাহাদিগকে খাওয়াইয়া, নিজে 
প্রায় রাত্রি এগারটার সময় শযা! গ্রহণ করেন। এই সকল 
কাজের মধ্যে বাড়ীর ছোট ছেট ছেলে মেয়ে গশুলিও তাঁহার 
স্কন্ধেই অফ্ট প্রহর লাগিয়া! থাকে-_বিছানায় শুইলে পরও 
অনেক সময়ে তাহাদিগকে আবার ঘুম পাড়াইতে হয় । 
ইহাদের অপরিসীম খাটুনি ও সেবাততপরতা৷ দেখিলে মনে 
হয় যে, ইহাদের শরীর বোধ হয় দধীচির অস্থিতে গঠিত ! 
আধুনিক সহরবাসিনী শিক্ষিত মহিলারা, পাউডার মাখিয়া, 
জ্যাকেট সেমিজে লেসের বাহার দিয়া এবং পার্শী শাড়ীর পাল্‌ 
উড়াইয়া/ এই শ্রেণীর পরিশ্রমের সিকি ভাগও করিতে পারিবেন 
না। তীহাদের রক্তশুন্য ছুর্ববল দেহ-যষি শিক্ষার ছৃর্ববহ 
ভারে প্রগীড়িতা__তীহাদের চশমালঙ্কত ক্ষীণাদৃষ্িসম্প্ন 
চক্ষুর পাতা, উপরের দিকে উঠাইয়া শকাইতে প্রায় অর্ধ 
মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। তাহাদের দ্বারা সংসারের কোন 
পরিশ্রমের কাজই সম্ভবপর নহে। 

ফ্যাশনের রঙ্গভূমি নব্যবঙ্গে আধুনিক স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী- 
শিক্ষা এক বিরাট পর্ব বা অধ্যায় বিশেষ । স্ত্রীস্বাধীনতার 
পক্ষে ও বিপক্ষে বহুবিধ যুক্তি বা প্রমাণ এপর্যন্ত অনেক 
হইয়াছে ও হইতেছে । সকল ক্ষেত্রেই অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ শ্রেষ্ঠ, বিশ্বাস অপেক্ষা প্রতীতি ভাল। * এক্ষেত্রেও”আমি 
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এই সৃত্রেরই অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রীস্বাধীনতার 
সপক্ষ ও বিপক্ষের আনুমানিক মত অপেক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা 
প্রথম প্রবর্তনার পর হইতে এত কাল সমাজে চলিবার ফল 
কিরূপ ঈাড়াইল তাহ দেখাই অধিকতর সঙ্গত । লোকে কথায় 
বলে “ফলেন পরিচীয়তে 1৮ আমি এ বিষয় লইয়া অধিক 
আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, ধাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার 
অসন্তোষ জনক ফলের ভুক্তভোগী তীহারাও চ5501£০ রক্ষার্থে 
আমার সিদ্ধন্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ দিতে দণ্ডায়মান হইবেন । এই 
7০50০ এর কথা পশ্চাৎ স্থানান্তরে বলা যীইতেছে । 

ষাহার! সাম্প্রদায়িক মার্কায় চিহ্নিত হইয়া! অন্ধ-পক্ষপাতিতার 
বশবর্তী হন নাই-_্ষাহাদের ধীরভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা 
আছে, এমন অধিকাংশ শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি আধুনিক 
্ত্ীস্বাধীনতা আমাদের সমাজের পক্ষে অধিকাংশস্থলেঞ্ঞমঙ্গ ল- 
জনক বলিয়া মনে করিবেন । | 

স্ত্রীস্বাধীনত।র প্রথম প্রবর্তনা কালে আমাদের বুক যতটা 
উঁচু হইয়া উঠিয়াডিল, এখন' ক্রমে অভিজ্ঞতার ফলে, তাহা অনেক 
পরিমীণে দমিয়া গিয়ছে এবং সংস্কারের “কড়ি' স্থুর ক্রমেই 
কোমলের দিকে নামিয়া আসিতেছে । আমাদের অন্ুুকরণ- 
সম্ভৃত সুখ-্বপ্ধের স্দুর-পরাহত কল্পন। বাস্তব জগতের কঠোর 
পরীক্ষার ফলে ক্রমেই অকিঞ্চিতকর এমন কি হাস্যাস্পর্দ বলিয়। 
প্রতীয়মান হয়! এবং পক্ষান্তরে স্ত্রীস্বাধীনতার ফল 
দেখিলে আমাদের শাস্ত্রকার মনসুর বচন হাড়ে হাড়ে সত্য বলিয়া 
বোধ হয়। মনুর মতে ভ্ত্রীজাতি বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর 
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এবং প্রৌটে "সম্ভানদিগের রক্ষণীয়া। স্ত্রীস্বাধীনতার জন্মভূমি 
ইয়ুরোপে এই স্বাধীনিতায় বহুসংখ্যক লে।ক পারিবারিক জীরনে 
ভয়ানক মর্ম্মচ্ছেদ যন্ত্রণায় ক্রিষ্ট হইয়া কিরূপ ত্রাহি ত্রাহি রব 
ছাড়িতেছে, তাহা সভ্যজগতে এখন কাহারও অপরিজ্ঞত নাই। 
অনেক সাহেব যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হইয়া, বাড়ীর বিশেষ বিশেষ 
স্্রীলোক সম্বন্ধে, বাড়ীতে থাকিলেও, বাড়ীর “ফটকে” « ০৫ 
2110৮ লিখিয়া রাখেন । কত মাতম হত্য।, কত 101০০ কত 
1001018] 5702:80100 নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা! ভাবিলে 
বিস্মিত ও স্তস্তিত হইতে হয়। অধুনা বিলাতের চণ্ডী রা' 
চামুণ্ডা দলের অর্থা 95%74৪০:৮১দের ভীষণ কার্যাবলীর কথা 
কাহার অপরিজ্ঞাত ? কত কত স্থরম্য ভবন, কত কত স্থুন্দর 
বহুমূল্য চিত্র, কত মূল্যবন্‌ বস্তু, যে ইহাদের দ্বারা তস্মীভূত 
হইতেছে. তাহার ইয়ত্তা নাই । ইংলগ্ড এক্ষণ ইহাদের 
উগ্র তাগুবে অস্থির হইয়া ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতেছে। ইহা 
কি? -_না, স্ত্রীত্াধীনতার বিষময় ফল । এখন প্রতীচ্য 
জগতে বহু জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রেম তক্তি শ্রদ্ধা 
ও দয়ামায়৷ পূর্ণ প্রগাঢ় শান্তিময় প্রাচ্য ভূমির স্থত্সিগ্ধ শান্ত" 
রসাস্পদ পারিবারিক জীবনের প্রতি দীর্ধনিঃশ্বাস সহকারে 
দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কিন্তু একবার যাহা' বাহির হইয়া 
পড়িয়াছে তাহা সম্বরিয়া ঘরে নেওয়া'কি সহজ কথা ? প্রায় 
অসম্ভব । এ সকল দেখিয়াও ' াঁহার! স্ত্রীম্বাধীনতা বলিয়া 
চীৎকার করিয়া ক বিদীর্ণ করিতেছেন তাহাদিগকে প্রবোধ 


দিবার আর কি আছে? হিন্দুপরিবারে কি স্থাগ্রীনত। 
১৫ 


ই২৬ সমাজ চিত্র । 
নাই ?_-আছে। কিন্তু তাহা নিয়ম ও সংযমের গণ্ডভীতে 
স্দৃঢ়রূপে বেষ্টিত । হিন্দু স্ত্রী, বয়সের ভারতম্য অনুসারে, 
পরিবারস্থ সকলের সঙ্গেই শীলতার সহিত সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া 
মিলিয়া মিশিয়া চলাফেরা! করেন__আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতেও 
যাইয়া থাকেন। গৃহকত্রীরূপে নিজের সংসার চালান তীহা- 
দিগের নিত্য কর্তবা। স্বামী বা নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে 
খোল! গাড়ীতে বেড়াইলে বা চন্দ্র সুর্যের মুখ. দেখিলেও 
তাহাদের জাতি যায় না। তবে স্বাধীনতার অভাব কোথায় 
রহিল তাহা বুঝি না। বিবিয়ান৷ পোষাক পরিরা, যার তার 
সঙ্গে 170০৭৩০০এ হইবার পরেই হ্যাগ্ডসেক বা করমর্দন করিয়া, 
কিংবা সত্যতার হাসি হাসিয়া, আদর আপ্যায়িতের পর কীধে 
, চাপিয়া না বসিলে কি এক টেবিলে তাদৃশ পরিচিত বু বাবু 
বিবি একত্র বসিয়া খানা খাইয়া ইয়ারকির পথ প্রসর না করিলে 
বুঝি আর স্বাধীনতা হয় না! এই স্বাধীনতার ফল কোথায় 
যাইয়া গড়ায় তাহ। সকলেই বুঝেন ; ছুর্ববল-রোগীর অস্ভিম 
বিকারের ন্ায় রুগ্ন সমাজের এই স্ত্রী স্বাধীনতা, নির্ববাণের পুর্বে 
প্রদীপের এই অন্তিয় দীপ্তি, আশাপ্রদত নহেই-_বরং ভীতিপ্রদ | 
আজক্কাল অনেক আলো কপ্রাপ্তদের ঘরেই অনেক বালিকা 
অবয়বের অবিবাহিতা যুবতী কন্ত। থাকেন; তাহারা নব্য স্ত্রী 
স্বাধীনতার আদর্শে অনেক দূর-সম্পকিত আত্মীয় এমন কি 
অনেক অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গেও 16:০৭8০৪এ হইবার পর 
হইতেই রীতিমত “মেলা মেশা” করিয়। থাকেন । ফলে ইহাদের 
ঘরে স্বয়মিচ্ছু অনেক ০14০০: যুবক দিগকে নিয়ত হাজির দেখা 


ফ্যাশন । ২২৭ 


যায় । মেয়েদের মন যোগান, হারমোনিয়ম বা পিয়ানো বা 
টেবিলে বসিতে সহায়তা করা, "ফরমাইস খাটা বা ফুলের 
তোড়া যোগানই তাহাদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া দীড়ায়। বল৷ 
বাহুল্য, ঈদৃশ মেলামেশা হইতে অনেক সময়ে নৈতিক 
চরিত্রের অধোগতি হয় । শুনিতে শৃতিকঠোর হইলেও ইহ। 
যে সতা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে ইউরোপ আমাদের অবরোধ 
প্রথার বিরুদ্ধজনঞ আধুনিক স্ত্রী স্বাধীনতার আদর্শ, তাহ!র সম্বন্ধে 
স্বপ্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক এলিসন, সমগ্র ইয়ুরেপের ইতিহাস 
আলোচনা করিতে যাইয়া, কি লিখিয়ছেন, একব।র দেখুন ।% 
কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ স্ুপথ্ডিত লব সাহেব বলিয়াছেন 
যে, আমাদের দেশের রাঁতি নীতি এমন অসম্পূর্ণ ও দোষাশ্রিত যে 
দিন দিন তাহার পরিবর্তন ও সংশোধন আবশ্যক হইতেছে । বাঙ্গা- 
লির৷ সে সকল কেন যে নির্দোষ আদর্শজ্ঞানে নিবিবকার চিত্তে 
অনুকরণ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারি না। ষে স্থানে 
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২৮ ৰ সমাজ-চিন্তর। 


সখা-সধীর ভাব হইতে প্রতিমুহর্তেই “চখা-চখীর” ভাব হওয়ার 
নিতান্তই সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে স্থানে মেলামেশার আইনের 
একটু বিশেষ “কড়াকড়ি” হওয়া দরকার । 

্্রী স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার কথাও দুই একটা 
বলা আবশ্যক । স্ত্রী শিক্ষা যে এখন পুর্ব হইতে বহুল 
পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে এ কথা কাহারও অবিদিত .নাই 
এবং স্ত্রী শিক্ষা যে দেশের পক্ষে অশেষ মঙ্গল জনক তাহাতেও 
আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। মাঁতৃপদে আরোহণ করিয়৷ মাতৃ- 
স্তন্যের সঙ্গে যাহারা বাঙ্গালীজাতির ভবিষ্য নরনারীদিগকে 
শিক্ষাদান ও তাহাদের চরিত্র গঠন করিবেন, স্বদেশের ও স্বজাতির 
মঙ্গলকল্লে তাহাদের স্থশিক্ষা সর্ববাগ্ধে প্রার্থনীয় ; এবং বর্তমানে 
স্ত্রী শিক্ষ(র বুল প্রচার আমি সর্ববতোভাবে দেশের অশেষ 
মঙ্গল-জনক বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই ব্যাপারে একটুকু 
ত্রুটি থাকিয়া যাইত্রেছে। এখন যে ভাবে শিক্ষা প্রণালী 


এ আঞপপপপপািকক। পি এ পপিপিসপপালি লাশ ০ত পেপসি? ৩4 পশীশীপীশীটি শ সীট শািশীশীপীশাশীীশিি পিপিপি পপ শী পরে বে 
শি ২২০ ৮ নদ শী শপ পাপপপীনপকপ এপাশ 
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ফ্যাশন। ২২৯ 


প্রবস্তিত হইয়াছে, তাহা যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদ্দিগের 
পক্ষে আদর্শ শিক্ষা নহে, চক্ষুত্মান্‌ ব্যক্তিদিগের যে তাহা 
একেবারে চক্ষে না পড়িয়াছে এমন নহে। মাতৃত্ব হইতে রমণীর 
আর শ্রেষ্ঠতর পদ নাই। আত্মত্যাগ, পবিত্রতা, মধুরতা, কষ্ট 
সহিষু্তা, পরার্থ-্রীতি, জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, প্রেম, স্নেহ লেবাব্রত 
ইত্যাদি ষে সকল গুণাবলী দ্বারা আদর্শ মাতৃত্ব স্থাপিত হয়, 
যে সুশিক্ষাজনিত জ্ঞান দ্বারা সেগুলি নারীচরিত্রে বদ্ধমূল 
হইয়া, পরিবারস্থ সকলের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল 
সাধন করিয়া পরিশেষে অনন্ত দেবের অনন্ত মঙ্গল আোতে 
মিশিয়া যাইতে সক্ষম হয় সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা অন্ত 
শিক্ষা কেবল "ছেলে ধরা” বা “বাবু ধরা? শিক্ষা । তাহাতে 
জগতের বিশেষ কিছু “ফায়দা” নাই। 

ইংরেজ নিজের সন্তানকে স্থশিক্ষা দেন এবং শিক্ষা দিয়া 
স্থশিক্ষিত ইংরাজ করিয়া তোলেন। এইরূপ ফরাসী নিজেদের 
সন্তানকে সুশিক্ষা দেন ও স্থশিক্ষিত ফরাসী করিয়া তুলয়৷ 
আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। আর আমরা কি করি ?__ 
বর্তমান শিক্ষা প্রভাবে আমরা বাঙ্গালী নর-নারীকে একব।রে 
সাধারণ ট্যাস্‌ ফিরিঙ্গী বানাইয়। উঠাইতে চেষ্টা করি। ধাঁহার! 
বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লোপ করিয়া সেই স্থানে একবারে খাঁটি 
সাহেবীয়ান৷ ফলাইতে চাহেন, তীদৃশ বিচার-বিহীন বাতুলের 
মতে অবশ্যই এ শিক্ষা দূষণীয় না. হইতে পারে। কিন্ত জাতি 
গত ধর্মগত স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া সর্ববপ্রাকারে জাতীয় উন্নতি 
বিধান ও কল্যাণ সাধন ধীঁহাদিগের কাম্য, আধুনিক স্ত্রী শিক্ষ। 


২৩০ সমাজ-চি্র। 


প্রণালী তাহাদের নিকট অনেক দিক্‌ দিয়াই অসমীচীন বলিয়। 
বোধ হইবে । বিলাসিতা ও ফ্যাশনছুরস্ত-কায়দা৷ এখনকার স্ত্রা 
শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ হইয়৷ দাড়াইয়াছে । 

বিলাসিতার প্রভাবে আধুনিক বশ্মহিলারা দিন দিনই 
অকন্মণ্য হইতেছেন,__স্থাস্থ্য হারাইতেছেন, গৃহ-কথ্মম ও আত্মীয় 
স্বজনের সেবা কর্মে উদাসীন ও অপটু হইতেছেন। তীাহাদিগের 
অনেকে এমন “ননীর পুতুল” হইয়া পড়িতেছেন যে, অন্য 
আত্ীয়ম্বজনের সেবা কণ্ম দুরে থাকুক, অবশ্য কর্তব্য স্বামী 
সেবায়ও একান্ত পরাজ্মুখ হইয়া উঠিতেছেন। স্বামী অনেক 
সময় গ্রীষ্মের জ্।(লায় অধার হইর। আপন গায়ে বাতাস করা 
উপলক্ষে শয্যাসহচরী পার্ববণ্তিনী এই ফাঁশনরোগকাতরা 
সত্রীর অঙ্গেই প্রকারান্তরে পাখা ঢুলাইতে বাধ্য হইয়া থাকেন, 
ইহ! যেমন লজ্জাকর তেমনই নিন্দনীয়। তাহাদিগের পক্ষে 
রান্না ঘরে আগুনের আচে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া 
ড়াইয়াছে। তাহারা এইরূপে গুহ স্বামীর অর্থ প্রচুর পরিমাণে 
তাহাদের বিলাসের অনলে আহুতি দিয়া সংসারের অস্বচ্ছলতা 
দিন দিনই অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া ফেলিতেছেন । এই 
শ্রেণীর ফ্য।/শন-বিলাসিনী মহিলাদিগের ফরমাইসের অন্ত নাই,__ 
এক টয়লেট বা 'অঙ্গুরাগ করিবার যে কত মাথামুণ্ড আছে 
তাহার আর সংখ্যা নাই।' তাহার! মুখে পাউডার কসমে- 
টিক কত কি ছাই ভম্ম মাখিয়া মুখের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসৌন্দর্ধ্য 
মলিন করিয়া ফেলেন। বাজারেও মুখের রং পরেষ্কার করিবার 
এবং চন্ম মস্থণ করিবার যে কত জিনিষই, কত ভাবে কত রঙ্গে 
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বিজ্ঞাপনের বাহার দিয়া, বাহির হইতেছে তাহারও সংখা। নাই। 
এই ফ্যাশন-অন্ধ নর-নারীরা বোঝেন না যে, স্বাস্থ্যই প্রকৃত 
সৌন্দর্য । জ্ঞান ও গুণ-ভাতি এবং২পবিত্রতা ও মধুরতাই রূপের 
প্রকৃত নিপ্ধ জ্যোতি । এই শ্রেণীর ফ্যাশনদার নর-নারীদের বড় 
বড় মণিহারী সাহেব-দোকানের ক্যাটালগ নিত্যসঙ্গী। পাঠক যদি 
এই সকল ক্যাটালগ একবার প্রথম হইতে শেষ পর্যাস্ত দেখিয়' 
যান, তাহা হইলে অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে 
অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার উপকরণ কি পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে এবং এই সকল অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার সামগ্সী 
যেসকল নরনারী এখন অত্যন্ত আবশ্যকীয়রূপে ব্যবহ্থার্য্য 
বলিয়া মনে করেন ; তীহারা যে বিলাসিতার সমুদ্রে ডুব দিয়া 
কত দূর তলাইয়া গিয়াছেন, পাঠক তাহাও সহজে বুঝিতে 
পারিবেন । সংসারে ষদি সকলেরই অফুরন্ত বৈভব থাকিত, এই 
বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া ব্যাতীত বদি আর কাহারও কোন. 
দিকে কোন কর্তব্য নাথ'কিত তৰে এক মাত্র স্বাস্থ্যটিকে অব্যাহত 
রাখিয়৷ এই শোতে গা ভাসাইয়া দিতে আপত্তি করিতাম না। 
কিন্তু আমাদের অভাব অভিযোগ অনন্ত ; কাজেই অনাবশ্ুক 
বিলাসিতার চরণে এইবূপ আত্মোতসর্গ নিতান্ত অবৈধ বপিয়া 
মনে করি। ইহতে আমাদের সংস।রে নান/ভাবে নানাদিকে যে 
কর্তব্য সকল আছে তাহা সাধনের পক্ষে গুরুতর অন্তরায় হইয়া 
পড়ে। বিলাসিতার ফলে অনেক মহিলা এখন আপনাদের সন্তান 
পালনের নিমিত্ত আয়া, রাখিয়া! থাকেন! এ সমস্তই বিলা- 
সিতীর বিষময় ফল। কিন্ত, এই সকল ছাড়া বিলাসিতার আর 
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এক সাংঘ।তিক ফল এই হইতেছে যে, ইহা! মনকে অত্যন্ত 
লঘু করিয়া তুলিতেছে। ইহা! কোন বিষয়কে গভীর ভাবে চিন্তা 
করিবার অবসর দেয় না, এমন কি, সেই শক্তিই একবারে 
অপহরণ করিয়া লয়__স্থখও আরামের ক্রীত দাস করিয়। ফেলে। 
কষ্ট সহিষুণতা আদৌ থাকে ন!__এবং সময়ে ইহা নৈতিক চরিত্রের 
অধোগতি সাধন করিয়। দুরপনেয় কলঙ্কের পথে আকর্ষণ করে । 

আমর! যদি মাতৃত্তন্ের সঙ্্ে সঙ্টেই অনন্ত প্রকারের 
বিলাসিতায় অভ্যস্ত হই, তাহা হইলে জাতীয় মেরুদ্‌গড যে 
ঘুণেধরা বাঁশের মত নিরতিশয় ভঙ্গপ্রবণ হইয়া পড়ে, তাহা 
সকলে চিন্তা করিয়া দেখেন কি? বিলাসিতা এবং আরাম 
একেবারে ভল করিয়া অভ্যস্ত হইলে মানুষ তখন তাহার 
সর্বপ্রকার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়াও কেবল আরামই খু'জিয়! 
বেড়ায় । কারণ, সে তখন ভোগ-সম্তোগের ক্রীতদাস হইয়া 
পড়ে। “আত্মত্যাগ” এবং “কষ্ট সহিষ্ণুতা বলিয়া” যে দুইটি কথা 
আছে তাহা তখন তাহার মধ্যে আর বিন্দুমাত্রও থাকে না। 
তখন তাহাকে জুতাই মার, আর পয়জারই মার, সে এ আরামের 
বিল:স ভোগের একটা ছিটাফোট। পাইবার প্রত্যাশায়ও তোমার 
পদ-লেহন করিবেই করিবে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষী । মোগল 
কিন্বা পাঠান দিগ্বিজয়ীরা যখন অন্য দেশ হইতে ভারত বিজেতৃরপে 
প্রথম ভারতে আগমন করিয়াছেন, তখন তাহার। কি অতুল শোর্য্য, 
বীর্য, পরাক্রমও কম্মক্ষমতারই না পরিচয় দিয়াছেন! কিন্ত্ু,“তত্পরে 
তাহাদের অনেকেই দিল্লীর 'তক্ত তাউসে” বসিবার সঙ্ত্রে সঙ্গেই 
সারেত্্ীর সুর, নর্তকীর নৃত্য, মদিরেক্ষণার বিলোল কটাক্ষ, 
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স্থপেয় সিরাজী এই সকল মধুর-মোহে মুগ্ধ হইয়া পুরুষকারের 
সেই মহনীয়মুর্তিকে কেমন একটি ভোগ-বিলাসের স্ত্ঁ 
মুক্তিতে পরিণত করিয়৷ লইয়াছেন এবং অবশেষে বৈদেশিক 
আক্রমণে কেমন সহজে ধ্বংসের পথে গড়াইয়া পড়িয়া 
ইতিহাসের পৃষ্ঠ বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিরাছেন, তাহা এতিহাসিক 
মাত্রেই অবগত আছেন। তাই বলি, বদি আধুনিক স্ত্রী শিক্ষায় 
বিলাসিতার 8. 4. পাশ দিবার এত বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে, 
তাহা হুইলে মহিলার! নিজে ত অকন্মণ্য হইবেনই, ছেলে- 
দিগকেও ভোগ-বিলাসী করিয়া উঠাইবেন এবং মধ্যবিত্ত 
অবস্থার ভদ্রলোকদের ঘরে বিবাহ হইলে বিলাস-ব্যবস্থার 
জন্য অকারণ অধিক অর্থ বায় হেতু তাহাদের স্কন্ধে এক 
দুর্ববহ ভার হইয়া পড়িবেন। গাহস্থ্য কর্মের কথা ত পূর্বেই 
বলিয়াছ্ি এখানে পুনরুল্লেখ নিশ্্রয়োজন । 

আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার- স্ত্রী শিক্ষা বলিয়া কথা কি, সমস্ত প্রকার 
শিক্ষা প্রণালীরই এক গুরুতর অভাব ধর্মের সহিত সম্পর্ক শূন্য 
শিক্ষা । পূর্বেব অশিক্ষিত প্রাচীনারাও আমাদের দেশে রামায়ণ 
মহাভারত পাঠ শুনিতেন। সীতা সাবিত্রী প্রভৃতিই তাহাদের 
নারীধন্মের বা নারীজীবনের আদর্শ এবং পুজা, ব্রত-আচরণ, সাত্বিক 
আচার নিষ্ঠা তাহাদের নিশ্য করণীয় ছিল। গুরুজনে ভক্তি, 
পিতা মাতার সেবা, পতি সেবা, বাটাস্থ সকলের সেবা! পরিচর্য্যা 
তাহাদের অবশ্য কর্তব্য মধ্যে গণ্য থাকিত। গাহ্‌স্থ্য সকল কম্ম 
স্থন্দররূপে তীহাদের দ্বার নির্বাহ হইবার ব্যবস্থা ছিল | এই 
পবিত্র শান্তিময় গার্হস্থ্য ধর্মের আশ্রয়ে ক্রমে তাহাদের উচ্চতম 
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প্রেমভক্তি "ও ত্যাগধন্ম লাভ হইত | তীহারা অতিশয় 
'ধন্মভীরু ছিলেন । দীন-ছুঃখীকে দান, অতিথি সেবা, জলাশয় 
খনন, দেবত| প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার তীহাদের গ্রীতিজনক 
কার্যের অন্তভূতি চিল। কেবলভদ্র ৭ সম্পন্ন ঘরের মহিলাদিগের 
মধ্যেই যে ইহা ছিল এমন নহে । অতি বড় দীন ছুঃখীও তাহার 
কফ্টোপাজ্জিত অর্থ দ্বারা এমনই একটা সকার্য্য করিয়। যাইবার 
জন্য প্রাণে লালায়িত থাকিত। এখবনসে সকলের কিছুই নাই। 
এখন এঁ সকল কার্ধ্য প্রণালী ও অনুষ্ঠান আধুনিক শিক্ষাজনিত 
ফ্যাশনের জ্বালায়, অক্ষমতা প্রযুক্তই হউক, আর অমনোযোগিতা 
হেতুই হউক, অধিকাংশ স্থলেই অবহেলিত হইতেছে । এখনকার 
শিক্ষা কেবল জ্যাকেট কামিক্তের বাহার দরিয়া গাড়ী চড়িয়া 
স্কুলে যাওয়া এবং তোতার মত কতকগুলি বাঁধাবুল মুখস্থ 
করা; ইহার পরে পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলেই সব 
ফুরাইয়া গেল। তখন যে. তিনি শিক্ষাভিমানিনী, তাহ! তাহার 
চেহারা দেখিবা মাত্রই “মালুম” হইবে। তাহার ছুবব'ল দেহ- 
যষ্টি শিক্ষার ভারে ন্যুক্জ হইয়া পড়িয়াচ্টে। পীওুবর্ণ প্ক্তিহীন 
মুখস্রী, জ্যোতিহীন চক্ষু,__“দেহটি ব্যাধি মন্দির |” তবে বাহিরে 
সবশ্যই কোথাও চশমা কোথাও বা হালফ্যাশনের পার্শী শাড়ী 
বা ঢাকাই কাপড়ে পরিবার ঢং আবার কোথাও বা “ক্ষুর ওয়ালা” 
বিলাতী জুতা এই সকলই তাহার আধুনিক শিক্ষ। 
ও হালফ্যাশনের নিশান উড়াইছেছে _-যিনিই দেখিবেন, 
তাহারই তাহাকে স্থুশিক্ষিতা বলিয়া বুঝিয়া লইতে ভ্রম 
হইবেনা--সকলেই নিঃসন্দেহে বুঝিবেন ষে তিনি আলোকপ্রাপ্ত।। 


ফ্যাশন । ২৩৫ 


বাহ্যিক সাজ-সজ্জায় সাদাসিদে অথচ কার্ধাকারণে সময় 
বিশেষে শিক্ষাও উতকর্ষের মহিমা বিশেষরূপে স্বতঃই ব্যক্ত 
হইয়া পড়ে। এরূপ আদর্শ শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
অতি বিরল-_যাহাদের ললাটে অশ্বমেধ যজ্ের ঘোড়ার ন্যায় 
বিজ্ঞাপনের এমন কিছু উড়িতে থাকে না, যাহাতে তাহাদিগকে 
দুর হইতিই চীকার করিয়া আলোক প্রাপ্ত বলিয়। বিঘোধিত 
করিতে থাকে । ফলতঃ, চিত্তকে লঘু এবং কেবল বহিন্মুখী করিবার 
ধত কিছু প্রকার প্রকরণ আছে তাহার আর বিশেষ কিছু আধুনিক 
স্ত্রী শিক্ষায় বাকী থাকে না। লোকে শিক্ষা শিক্ষা রব 
করে; কিন্তু শিক্ষার প্রয়োজন,য়ত! কি এবং সেই উ:দশ্য 
বর্তমান শিক্ষায় সাধিত হইতেছে কি না তাহা কেহই তলা ইয়া 
দেখেন না। কেবল লোক দেখান পিয়ানো বা টেবিল 
হারমোনিয়মে বসিতে শিখিলে, পশমের গলাবন্ধ ব। লেছ 
বুনিতে শিখিলে আর 11 5০7) 095০87৪1৮র বাঁধি বোল 
মুখস্থ করিতে পরিলেই আদর্শ শিক্ষা হয় না। 

বর্তমানে স্ত্রীলেকদিগকে যে ভাবে যাহা যাহা শিক্ষা 
দেওয়া হয় সেগুলি হইতে অনাবশ্যক বিলাসিতা ও হাল- 
ফ্যাশনের ঢংটুকু বাদ দিয়া লইলে ক্ত্রীলোকদিগের পক্ষে 
সেই শিক্ষা তাহাদের উন্নতিবিধনকল্লে কার্যকরী নয়, আমি 
এমন কথা বলি না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে আদর্শ শিক্ষা বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। 
আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যাব না আমাদেত্স দেশের সেই 
পুরাতন শিক্ষ। প্রণ'লীর মঙ্গল্য স্রোত মিশ্রত হইবে--যাবৎ 


২৩৬ সমাজ চিন্র। 


না শিক্ষায় আমাদের সনাতন ধর্মের দৃঢ় ভিন্তি-_সত্য, ভাযগ 
জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, বৈরাগ্য ও কর্তবাপ্রিয়তার উপর 
স্থপিত হইবে--যাব ন| এই শিক্ষায় আমাদের দেশের 
স্্ীলোকগণ আদর্শ মাতৃপদে অধিরোহণের প্রকৃত উপাদান 
পাইবেন, তাব এই আধুনিক শিক্ষা নিন্ান্ত অসম্পূর্ণ থাকিবে। 
আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে সমাজে যথেষ্ট ক্রিওপেটা বা 
হেলেনের আৰির্ভাব হইতেছে বটে কিন্তু সীতা সাবিত্রীর 
ছাচ প্রায়শঃ প্রতিফলিত হইতেছে না। 

আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার আর এক ক্রটি এই যে, ইহাতে 
সকলদিকেই উপর-পালিশ বা বঝণিশ দিবার যত আয়োজন 
দেখা যায়-__-কেনদিকেই জ্ঞান একটু গভার করিবার দিকে 
ততটা আগ্রহ দেখা যায়না । বাহির হইতে শোন যায় 
অমুক মেয়ে ঢ:7০, জানেন, অমুক লাটিন জানেন, অমুক 
07৪৩: জানেন ইত্যার্দি। বলা বাহুল্য ঈনৃশ পৌনে পোনের 
আনাস্থলেই ইহা পুরুষ-ঠকান চাল মাত্র। পরাক্ষা করিলে দেখা 
যায় যে ইহারা এ সকল ভাষায় না পারেন এক ছত্র লিখিতে-__ 
না পারেন একটি কথা বলিতে । এ সকল ভাষার 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছুই একখানি পুস্তকের হয় ত.ছুই এক 
পাতা উল্টাইয়াছেন__তাহাতেই বাহিরে প্রচার তিনি ২৩টি 
বিদেশী ভাষা জানেন। তাই বলিতেছি ইহাদের কেবল বাহির 
চমক এবং বাণিশের বাহার ! 

আজ কাল মহিলাদের সঙ্গীত বিষ্ভার ব্যবস্থ! সর্বত্রই 
আছে; কিন্তু প্রায় পোনর আনা স্থলেই সঙ্গীতের নাম 


হযাশন। ই৩৭ 


হার়মোনিয়মের কর্ণবিদারক পেঁ_-পো। অনেকে আবার 
এমনই ফ্যাশন-উন্মাদিনী যে, দেশীয় রাগরাগিণী সংবলিত 
সঙ্গীত পরিত্যাগ করিয়৷ তাহারা ইংরাজী গণ শিখেন। যে 
ভারতীয় সঙ্গীতের পৃথিবীতে তুলনা নাই, ফ্যাশনের বৌকে 
তাহাতে তাহাদের রুচি হয় না। দেশীয় নানারূপ উৎকৃষ্ট 
যন্ত্র থাকিতে হারমোনিরমই তীহাদের একমাত্র উপাস্ত । 
অনেকে আবার গ্রামোফোণ খরিদ করিয়াই সঙ্গীতজ্ঞ হইয়াছেন 
বলিয়া মনে করেন। একদা আমার একটি হাস্যপরিহাস- 
প্রিয় রপিক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, অনেকে অনেক যন্ত্র 
বাজাইতে পারেন সত্য আমিও একটা যন্ত্র বাজাইতে পারি। 
আমি ওৎস্ুকোর সহিত জিজ্ঞ।স|। করিলাম সে কি যন্ত্র? 
তিনি গন্ভতীর ভাবে বলিলেন__“এ্রা।(যোফোণ” ! চিত্র সম্পর্কেও 
এ একই কথা-_-সোজা বাকা কয়েকটা! লাইন কাটিয়াই চিত্র 
সমাপ্ত হয়। তবে সেলাই কাজটা এক্ষণে অনেকে ভাল 
করিয়া শিক্ষা করেন এবং তাহার কোন কোনটি গৃহ কাঁজেও 
লাগে। বঙ্কিম বাবু বলিতেন যে, স্ত্রীলোক কলম-কাট! ছুরী ; 
যতই ধার দেওনা কেন পাঠা মহিষ কাটিবার কাজ কোন 
দিনও চলিবে না। এ সকল দেখিয়৷ শুনিয়া কথাটি অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য বলিয়াই যেন মনে হয়। .আজ কাল 
মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ বায়াম চচ্চার অনুরাগিণী 
হইয়াছেন। পূর্বে গৃহকর্ষে স্ত্রীলোকদ্দিগের নানারূপ . শ্রাম 
হইন্ড ; এখন যখন আধিকাংশস্থলেই সে দকল নাই, তখন 
আধুনিক ব্যায়াঘ-্চা - তাহাদ্দের পক্ষে আমি অন্ত “যনে 


৩৮ সমাজ-চিন্ত্র। 
করি না। তাহারা চশম! লাগাইয়া বিলাসিতার যে সকল 
নানারূপ লক্গনীছাড়। ফ্যাশন করেন, তাহ! অপেক্ষা নিজ গৃহ- 
অঙ্গনে নিজেরা মিলিয়া যদি তাহা'রা ব্যায়াম চচ্চা করিবার ইচ্ছ। 
করেন, তাহ। সবিশেষ মঙ্গলাম্পদ । তাহাদের লুপুপ্রায় স্বাস্থ্য 
ইহাতে ফিরিয়া অসিবার সম্ভাবনা! আছে। মোট কথা, আত্ম- 
রক্ষার্থ এবং স্থস্থকায় বলিষ্ঠ সন্তান প্রসবের নিমিত্ত, তাহাদের 
এই বর্তমান বিলাপ-জীর্ণ দুর্বল শারীরিক অবস্থা হইতে 
তাহাদের বহুগুণে সবল ও সুস্থ হওয়। একান্ত আবশ্যক | 
সর্ববাঙ্গীন জাতীয় উন্নতিকল্পলে যে যে বিষয়ের সংস্কার বা 
অনুকরণ প্রয়োজনীয়, আমি আনন্দের সহিত সেগুলির 
অনুমোদন করিব । কিন্তু, বিলাসিতা, চরিত্রহীনতা, অজ্ঞানতা, 
ভীরুতা, আত্মমস্থিত্বের বা স্বাতন্ত্র্যেরে গৌরববোধে অক্ষমতা, 
আত্মত্যাগে বিমুখতা ও অন্ধ অনুকরণাপ্রয়তা কোন ব্যক্তি 
ৰা জাতিকে কখনও উন্নত করিতে সমর্থ হয় নাইস-কখনও 
তইবে শা । স্তরাং সে সকলের প্রশ্রয় দেওয়া কখনও 
কাহারও সঙ্গত নহে । 

নব্যবঙ্গের আার এক ফাশন ছোট ছোট ছেলে মেয়ে- 
দের শিক্ষার জন্য ইয়ুরোপীয়ান বা ইউরেশীয়ান “গভারর্েছি” 
(0০55:75955) রাখা । বলাবাহুল/, এই সকল গভা রর্ণেছ্দের মধ্যে 
আদর্শস্থানীয় রমণী না৷ আছেন এমন কথা নহে । কিন্তু অধিকাংশ- 
স্থলেই ইহাদের মধ্যে অনেকেই বংশ মর্যাদায় নিতান্ত খাটো । 
এবং যে পরিমাণে শিক্ষা এবং চরিত্র গৌরব ও গা্তীর্যয 
থাকিলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের প্রকৃতশিক্ষা ও চরিক্র 


ঘলাশন । ২৩৯ 


গঠনের সহায়তা হইতেপারে, তাহা ইঙ্তাদের মধ্যে 
অধিকাংশেরই গাকে না। শুটকিমাছভোজী পাউডার- 
বিলাসিনী অকারণে-বাবুচ্টীর-বেতন-কর্তনকারিণী কুকধুট ও 
ভিন্ব-প্রিয় পৌষাক সর্ববস্ব অর্থগৃর, গভার্পেছদের আজিকালি 
অনেক বাবুর গৃহেই প্রবেশ লাভ ঘটিয়া থাকে । ইহাদের 
শিক্ষার ফলে অনেকস্থলে কালে এ সকল বান্তীলীর ছেলে 
বিলাসী ্ট্যাশ ফিরিঙ্গী” হইয়া দীড়ায়। 

মামি পুর্বেবই বলিয়াছি যে, অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী 
আপনার সন্ভানগণকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালী কাঁরতে চাহেন 
না__একেবারে সাহেব করিতে চাহেন। তীাহ।দের এই বিকৃত 
অন্বুকরণের ফলে ছেলেমেয়ে গুলি (০০৪5৪ এর নিকট থাকিয়া 
ইংরাজী ভাষা শিল্পার সঙ্গে সঙ্গে আহার বিহার পোষাক 
পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারে নান।রূপের নানা ঢডের 


বিলাতী ফ্যাশনের বিলাসিতা অভ্যাস করিয়া লয়। পাঠক, 
বাল্যকালের এই এই অভ্যাস যে কিরূপ আঁস্থমজ্জাগত হয় 


তাহ! বোধ হয় আপনাকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। বয়স হইলে 
সে একজন ট্যাশ্‌ ফিরিঙ্গী হইয়া দ্রীড়াঁয় । অনেকস্থলে 
ধন্মমশিক্ষা ইহাদের আদৌ হয় না, নৈতিক চরিত্র উন্নতি বিষয়ে 
ইহারা উপযুক্তরূপ উপদিষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর লোক- 
দিগের মধ্যে গুরুজনে ভক্তি এবং স্বজন ও স্বজাতিশ্রীতির 
অতাবও দুষ্ট হয় এবং ঠহার| দেশের অতি মঙ্গল- 
জনক রীতি নীতি ও নিয়মাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শশ 
করিতে ও এর সকলকে দ্বণার চক্ষে দেখিতে শিখে? 


২৪৬. সমাজ-চিন্ত। 


অনেকস্থলে স্বজাতিকে “নেটিভ নিগার, বলিয়া অবজ্ঞা 
করিতেও সেছাড়ে না। পাঠক দেখুন, এখন এরূপ শিক্ষার 
ফল কি? যে শিক্ষায়, স্বদেশ, স্বজাতি ও মাতৃভাষার প্রতি 
প্রীতি না জন্মাইয়া বিদ্বেষ বা ঘ্বণ! জন্মায়_-দেশের জগৎ" 
পূজ্য ধন্মনীতি, সমাজনীতি, আচারনীতি ও পারিবারিক নীতিতে 
উপেক্ষার ভাব আনিয়া! ফেলে, পক্ষান্তরে কেবল বিলাসিতা 
ও স্বেচ্ছাচারিতার অন্ধ-অনুকরণশ্রিয়তা বাড়াইয়া দেয়, গে 
শিক্ষা কি কেবল হ্যাট কোট বুট পরিয়া “ফুট ফুটে” ট্যাশ 
ফীরিঙ্গীর মত চেহারা ধরিবার এবং তৃবড়ীর মত ফুর ফুর করিয়া 
ইংরাজী কহিবার খাতিরেই গ্রহণযোগ ? অনর্গল ইংরাজী 
কহিতে পারিলে কি একটু সাহেবী ঢং শিখিলেই কি 
আমাদের চতুর্ববর্গ ( ধন্মার্থ কাম মোক্ষ ) ফল লাভ হইবে? 
কিন্তু ফ্যাশন এমনই মোহ যে, ইহা অনেক সময় বুদ্ধিমান্‌ 
ব্ক্তিরও বিচার শক্তি লোপ করিয়া ফেলে ।. দেশে 
অনেক ত্ববিজ্ঞ চরিত্রবান বালকদিগের-চরিত্র-গঠনকর্্ে 
নিপুণ লোক আছেন ধাহাদিগের উপর শিক্ষার ভার ্থাস্ত 
করিলে সর্বপ্রকার অভীগপ্সিত কম্মই স্ুচারুরূপে নির্ববাহিত 
হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অনেক হালফ্যাশনের বাবুদের 
মন উঠে না-_শুধু ঢং এবং সঙ সজ্জার খাতিরে এবং 
কোথাও বা অন্য মতলবে 0০৮৪:555 ছাড়া তাহাদের 
চলে না। 

নব্য বঙ্গের আর এক ফ্যাশন বক্তৃতা । এখন আহারে 
বিহারে, আগমনে বিদায়ে, শোকে স্থখে বাদে প্রতিবাদে 


ফাাশন। ২৪১ 


সকল সময়েই বক্তৃতার প্রাবল্য দৃক্ট হয়। সকলেই জানেন 
ভাবের গ্রাধিক্যে ভাষ। মুকের ন্যায় হইয়া যায়। যেখানে 
ভাব কম, সেখ।নে ভাষার আধিক্য কিছু বেশী হইয়া থাকে । 
শূন্য কুস্তেই শব্দের ঘট! | যে কথায় বেশী, সে কাজে কম-_ 
ইহ প্রায়ঃশই দেখ। ধায় । নান[কার্যে, নানা উদ্দেশ্যে, বক্তৃতার 
প্রয়োজন নিতান্ত আবশ্যকীয়__-একথা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। কিন্তু যখন দেশ শুধু বন্তৃতাসর্ববস্য হইয়া 
উঠে-_-যখন কাধ্য অপেক্ষা কথার পারিপাট্য অত্যধিক দৃষ্ট 
হয়--হথব। বক্ততাই যখন প্রকৃত কর্মের স্থল অধিকার 
করিয়া বসে, তখনই বক্তৃতা ফ্যাশনরূপে গণ্য হইয়া একটু 
নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। অন্যন্ত বেশী কথার প্রভাবে যে 
আন্তরিকতার একটু অভাব দৃষ্ট হয় একথা বোধ হয় 
কেহই অস্বীকার করিবেন না। যাহাতে অতিরিক্ত বক্তৃতার 
প্রভাবে আমাদের আন্তরিক ভাবের গুরুত্ব বা কম্ম করিবার 
দৃঢ়তা না হারাই-_যাহাতে বক্তৃতাটা শুধু ফ্যাশনের অঙ্গ না 
হইয়া পড়ে, সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত। 
এক্ষণে শিষ্টাচার প্রদর্শনের আধুনিক ফ্যাশনের কথা 
বল। যাইতেছে। পুর্ধেব কোন প্রিয়জন গুহে উপস্থিত 
হইলে বুক ভরা আলিঙ্গন বা নয়নের : আনন্দাশ্রদ্বারা তাহার 
ংবর্ধনা হইত। এখন একটু 'হাল্লো”  (7511০০) বলিয়া 
17815091,25 করিয়াই সে কাধ্য সম্পাদন করা হয়। তখন 
এ দেশে গুরু-স্থানীয় প্রণম্য জনকে, জানু পাতিয়া,  ভুতুলে 


মাথা লুটটাইয়া, প্রণাম করা হইত। এভছাতীত মানত 
.১৬- 


২৪২ সমাজ-চিত্র | 


ব্ক্তিমাত্রকেই অভিবাদন নমক্কার বা সেলাম দ্বার! সংবদ্ধনা করার 
রীতি প্রচলিত ছিল । প্রণাম ব। নমন্কার হিন্দু রীতির 
অনুমোদিত- সেলাম মুসলমানী শিষ্টাচার | কিন্ত এক্ষণে 
মাথা লুটাইয়া প্রণাম ও পদ-ধুলি গ্রহণ এক প্রকার উঠিয়া- 
গিয়াছে । এখনও যেখানে আছে, সেখানেও উহা লোকের 
আপন ঘরে গোপনে অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । সভ| সমিতিতে 
প্রণামের অনুষ্ঠান অধুনা ঘোর তশিক্টত! বা জসভ্যতা রূপে 
গণ্য । নমস্কারও একবারে উঠির। যায় নাই। হিন্দুর মধ্যে 
স্থানে স্থানে নমক্কারের প্রথা বর্তমান আছে । হিন্দু ও 
মুসলমান এই ছুয়ের মধ্যেই সেলামের রীতিটাও চলিত 
রহিয়াছে । কোর্ট ও দরবারে সেলামেরঠ প্রভুত্ব! কিন্তু ইহা 
ছাড়।, অন্য সর্ধবত্রই প্রণাম নমস্কার ও সেলামকে তাড়াইয়! 
দিয়া “গুড্মপিংং আপনার এক চেটিয়া অধিকার স্থাপন 
করিয়। লইয়াছে। বিনীত ভাবে হাত দুখানি ফোঁড় করিয়। 
মাথ! নোয়াইয়। সেই অগ্রলিবদ্ধ হস্ত কপালে ছোয়াইয়। 
সম্মান প্রদর্শন হিন্দুর নমস্কার। মাথা ও কটি নত করিয়া 
প্রসারিত দক্ষিণ হস্তের উন্মুক্ত করতল ললাটে স্পর্ণ করান 
মুসলমানের সেলাম । এক্ষণে এই নমস্কার ও সেলামের 
পরিবর্তে প্রায় সর্ববত্রই মুহিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত গুভ্মর্ণিং নিনাদ, 
সহকারে উর্ধাদিকে চকিতে লাফাইয়া উঠিয়া কোথাও বৃদ্ধাঙুষ্ঠ, 
কোথাও বা বড়শীর আকারে বক্র তর্জনী প্রদর্শন পুর্ববক, 
এক অভিনব অদ্ভুত প্রণালীতে সম্মান প্রদর্শনের রীতি রক্ষা 
করিতেছে । পাঠক, ছোট ও বড় উচ্চ ও নীচ শত্রু ও. 


ফ্যাশন । ২৪৩ 


মিত্র সকলে মিলিয়া জাতিকুল ও পদমর্যাদা প্রভৃতি সমস্ত 
ভুলিয়া গিয়া শারদীয়া-পুজা-অন্তে বিজয়া! দিনের সেই প্রাণ- 
ভরা বুকভর! কোলাকুলি বা আলিঙ্গনের কথা মনে পড়ে 
কি যখন নয়নে আপনি অশ্রুবিন্দ্ু ফুটিয়া উঠে, ক্ষণ- 
কালের তরেও সংসারের সকল বাদ-বিসম্বাদ যখন লুপ্ত 
হয়, প্রাণে কি এক সকরুণ বিষাদ-প্রেমের সুর বাজিতে 
থাকে ! আজ তাহার স্থান অধিকার করিতে চাহে “্হাল্লো” 
বা “7০৬ 4০ 9০4 ৫০?” বা একখানি ছবিযুক্ত কার্ড! আজ 
কাল কোন বড় দরবার বা লেভী বা ইভ্নিং-পার্টি (5%৪105 
1270) বা গার্ডেন-পার্টিতে উপস্থিত থাকিলে আন্তরিকতা 
বিহীন নটলীলাপূর্ণ “্হালো। 172120-919815 এবং 130৮7 00 
৬০০ ৫০এর খুব বাহার দেখা যায়। সেখানে স্বর্ণ রৌপ্য 
খচিত কারুকার্যাময় চোগ| চাপকান পরিয়া, বায়ুভরে ঈষৎছুলিত 
শুভ্রপালক গুচ্ছ-শোভিত বিচিত্র মুকুট মন্তকে দিয়া, কটিবন্ধে 
স্বর্ণ নির্মিত পিধানে ধারবিহীন তরবারি দোছুল্যমান করিয়া, 
ছোট বড় সজ্জিত পুতুলগুলি যখন ঘাসের উপর এদিক ওদিকৃ 
বেড়াইতে থাকেন,_-সমাজের সর্বশ্রেশধীর ধনী শিক্ষিত এবং 
হাকিম সম্প্রদায়ের অনেক লোক কেহ চেগ! চাপকান্‌ শামলা, 
কেহ হ্যাট কোট কলার নেকটাই ইত্যার্দি নানা ভাবে নানা 
ঢঙে একে অন্তের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া যখন ইতত্ততঃ ঘুরিতে 
প্রবৃত্ত হন, তখন দেখানে সকলেরই নিজকে খুব একটা 
১1081 এবং 11005111520 লোক বলিয়া সকলকে বুঝাইবার 
জন্য প্রব্ল আগ্রহ..দেখ। যায়। সকলেই সেখানে ইংরাজী 


২৪৪ সমাজ-চিত্র । 


বুলি বলেন। কারণ, তাহা না হইলে 50118116575 বলিয়া 
লোকে বুঝিবে কেন? সেখানে অনেকেরই ক এবং 
জিহবা স্বভাবতঃ শুষ্ক থাকে | যেহেতু, তথায় সমবেত অনেকেই 
কোন না কোনরূপে অনুগ্রহাকাডক্ষী ব। অধীনভাব।পন্ন | 
কেহ কোন বিশেষ অভীষ্ট উদ্দেশ্য-সাধনপ্রয়াসী, কেহ বা 
উপাধি-আকাঙক্ষী এবং অন্যান্য অনেকে চাকরী বা নোকরী- 
ব্যবসায়ী । এ স্থলে একটুকু সশঙ্কচিত্ত ও শুক্কমুখ হওয়া 
অস্বাভাবিক নহে । প্রভুূপদে সমাসীন ব্যক্তিদিগের নিকট অধীন 
ভাবাপন্ন বা অনুগ্রহাকাগ্ক্ষীদের সকল স্থানেই এই অবস্থা : 
ইহা কোন অংশেও নূতন কথা নয়। কিন্তু এততসন্তেও 
সে স্থানে উপস্থিত সজ্জিত ব্যক্তিগণ ওষ্টদ্বয় ছুই কর্ণের 
দিকে বতদুর প্রসারণ করিতে পারা যায় ততদুর প্রসারিত 
করিয়া, অতি আহলাদের হাদি হাসিয়া সেই ছুর্ববলতা সকলেই 
সকলের কাছে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। ধাহাদের 
সঙ্গে হয়ত পাঁচ বতসর পুর্বেবে একবার আধুনিক 1770০08০6 
হইবার কায়দায় এক মিনিটের জন্য একটুকু আলাপ পরিচয় 
মাত্র হইয়াছিল, তাহার পরে আর কোন সংবাদই নাই, 
তাহারাও দূর হুইতে একে অন্যকে দেখিয়া, চীলে ছৌঁ দিবার 
ম্যায়, দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া (781০৮) 'হাল্লো? 
বা [০ 0০ ৮০৩ ০০ বলিয়া অস্বাভাবিক রূপে অত্যধিক 
হাস্য করতঃ সুদীর্ঘ 172051755 করেন। এই রূপে 
যে দিকে চাহিবে সেই দিকেই ফ্যাশনের হাসি, ফ্যাশনের 
বুলি এবং পা হইতে মাথা পর্যন্ত .ধ!কাইয়া 17187051915 


ফ্যাশন । ২৪৫. 


এর ধূম। সেখানে আবার অনেকেরই কাম্য থাকে যে, যদি 
কোন শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ দয়! করিয়া কাহারও সঙ্গে দুই 
একটা কথা বুলন, তিনি যেন ঠিক সেই সময়ে সকলের 
দৃষ্টিপথে পড়েন। এসকল স্থানে চিরদুল্লভ বন্ধুত্ব অতি 
সহজলভ্য বা সুলভ | বন্ধুত্সংঘটনে কেবল একটা 
1000০00০6০7 ভিন্ন আর কিছুরই প্রয়োজন নাই অর্থাৎ উভয়ের 
পরিচিত মধ্যবর্তী কোন এক জনের শুধু বলিবার অপেক্ষা 
যে তিনি অমুক সে অমুক, তাহা হইলেই অমনি চির-বন্ধুত্বের 
অভিনয় চলিতে থাকে । যে স্থলে স্থুখে দুঃখে কোনরূপ 
সমপ্রাণতা বা সমবেদনা না থাকার পরিচয় প্রতিপদে পাওয়। 
যায় সেখানেও ফ্যাশনের খাতিরে মানুষ আধুনিক সভ্যযুগের 
কপট বন্ধুতার মধু বিলাইয়া কেমন এক অস্বাভাবিক কৃত্রিম 
আনন্দে আনন্দিত হইয়া থাকেন । বলিহারি সভ্যতা ! 
বলিহারি তোমার ফ্যাশন ! ূ 

নব্যবঙ্গে চা পান” একটি সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দীঁড়াইয়াছে। 
পুর্ব্বে পান তামাক ও জলযোগের পারিপাট্যে যে অভ্যর্থন৷ 
হইত, এখন কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুব্যক্তি বাড়ী আসিলে চা 
পান করিতে দির। সেই মভ্যর্থনা করা হইয়া থাকে । 
সহরে স্থানে স্থানে এখন বিশ্রাম-আাগার ,বা [২5:59007857৮- 
[০০17 নাম দিয়! চা-পানের আডড| হইয়ছে। . তথায় যখনই 
ও দেখিতে পাইবে বাবুরা চা পান করিতেছেন ও নানাপ্রকার 
মুখভঙ্সির সহিত বিস্কুট খাইতেছেন। গরমে যে দিন 
প্রাণ- বাহির হইবার উপক্রম হয়, সে দিনও বাবুদের চা 


২৪৬ সমাজ-চিত্ত। 


চাই। কেহবা এই পরিমাণে চা-খোর হইয়াছেন যে, সময় 
মত, কোঁন কারণে চা না পাইলে গরম জল খাইয়া চায়ের 
পিপাসা তৃপ্ত করেন; বুঝুন এখন, কি উত্কট ব্যাধি! 

বাড়ী ছাড়িয়া হোটেলে বা দেকানে বসিয়। যা তা 
খাইবার প্রবৃত্তি কেন যে এতটা প্রবল তাহ। বুঝি না। 
বোধ হয় ইহা এ ষুগের ফ্যাশন। “চা” অথব। 
প্রকারান্তরে আসামী কুলীর রক্ত পান ন| করিলে যে 
আমাদের কি অনিষ্ট তাহা বুঝি না; তগপি এ বদ্‌-অভ্যাস 
করিতেই হইবে । সকলেই অনুরোধ ক্রমে বা দেখা-দেখি 
এই পাপ অভ্যাস করেন । কেন কবেন_ ইহাতে কি 
লাভ-__তাহ। তলাইয়! দেখেন না বা দেখিবার শক্তি 
রাখেন না । চা-পান গ্রীক্ষপ্রধান দেশের উপযোগী নহে। 
ইহাতে মাথা ও পেট গরম হয়; অনেকস্থলে এই 
অভ্যাসের অপরিহার্য পরিণম নানাবিধ কঠিন রোগের 
আকর, জীবন-ব্যাপী দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ডিস্পেপ্সিয়! । এই 
[তিক পরিণাম-চিন্ত/ কয়জনের আছে? পালের 
এক ভেড়া লাফ দিলে তাহা! দেখিয়া পালস্থ সব ভেড়াই 
লাফাইতে থাকে । ইহাই ভেড়ার ধশ্ম__ইহাই উহাদিগের 
জাতিগত সংস্কার । এখন ত এমন হইয়াছে ধে,' চা বন্ধ 
করিলে বোধ হয় সমাজের বার-আনা লোকের মৃত্যু 
হয়! সাবাস হালফ্যাশন! পয়সা লুঠিতে তুমিই 
জান, এমন নেশাই ধরাইয়াছ যে, তাহা আর ছুটিবার 
লতে। 


ফ্যাশন । ২৪৭ 


সিগারেটের কথা আর কি বলিব ? সিগারেট বজদেশের 
আধুনিক ফ্যাশনের বিজয়-পতাকা। এখন বোধ হয় বঙ্গ- 
দেশে সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই, মাতৃস্তম্য 
পানের পুর্বে, সিগারেটে দুই একটি টান দিয়া লয়! পাঠক, 
আপনি এ কথাটা অত্যুক্তি মনে করিবেন না। দীড়াইতে 
মাত্র শিখিয়াছে এমন নগ্নশিশুকে, পাচ বসরের শিশু 
জ্যেষ্ঠ ভাতার সিগারেট টানার অনুকরণে, সিগারেটের পরিবর্তে 
পা-কাঠীতে আগুন দিয়! টানিতে টানিতে ঠোঁট পোড়াইয়! 
ফেলিতে দেখিয়াছি! কত অর্থ এবং কত লোকের স্বাস্থ্য যে 
ইহাতে নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই । স্বদেশের উন্নতি 
কল্লে ধ্রপদে স্বর ধরিয়া অনেকে বড় বড় কথার অবতারণা- 
পূর্বক তার-স্বরে চীতকার করেন; কিন্তু দেশের কত 
অপরিমিত অর্থ ও স্বাস্থ্য যে সিগারেটের ধূমে উড়িয়। 
অপব্যয়িত হয় তাহার গতিরো'ধ কল্পে কেহ চেষ্টা করেন 
কি? মহত কাজ করিতে হইলে আত্ম-স্থখ বিসর্জন করিতে 
শিক্ষা করা আবশ্বাক । দেশস্থ সকলে এই চা ও সিগারেট 
খাওয়া বন্ধ করিয়া এতদর্থে তাহাদের প্রতি বতসর যাহ। 
খরচ হইত তাহা বাচাইয়া সেই অর্থ দেশের কল্যাণে ব্যয়. 
করুন দেখি।, দেখিতে পাইবেন যে, ইহ! দ্বারা দেশের কি 
এক কল্পনাতীত বৃহ কাজ হইয়! যাইবে । “বয়কট? “বপ়কট, 
বলিঞা এত আন্দোলন শুনি, কিন্তু নিজেদের রদ-অভ্যাস গুলির 
বয়কট করিলেই ৬ প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে, পারে। 
কিন্ত হায়! এ দ্রিকে কাহারও দৃষ্টি আক্কষ্ট হয় কি? 


২৪৮ সমাজ-চিত্র 
আর এক ছোট খাট উপসর্গ সোড| লিমনেড। ইহা 
ছাঁড়া এক্ষণে সভ্যবাবুদিগের তৃষ্তার নিবৃত্তি হয় .না। 
এখন স্থমিষ্ট ডাব , নারিকেলের জলও ঝীজাল সোডা 
লিমনেডের কাছে খেঁষিতে পারে না। স্থপের সরবগুও 
এখন সেই €5:%১০৪০০৪ বা রাজ না থাকার দরুণ 
বিস্বাদ লাগে। এযুগের বত কিছু সুখ এবং সখ সকলই 
প্রদাহী এবং দদ্র-কুয়ণের ন্যার ভ্বালাময় হওয়া চাই 
নতুবা ত [২০৪80 ই হইল না? 

আজ কাল অ!বার কেহ কেহ বিলাতে যাইয়৷ ফাযশন 
করিয়। মেম বিবাহ করিরা আসেন । তাহাদের পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত হইতে বড় বিলম্ব হয় না। তাহারা না প'রেন 
'সাহেবী সমাজে আসন পাইতে__না পাবেন স্বদেশী ও স্বজাতি 
সমাজে মিশিতে । তীহাদের তীতী কুলও যায়__ বৈষ্ণব কুলও 
যায়। তার পরে অনেক স্থলেই মেম-ন্ত্রী পোষা আর হাতী 
পোষা সমান হইয়া পড়ে। খরচে কুলায় না-_-কুক্ুট মাংসের 
পরিবর্তে ভজ্জিত চিংড়ী আসিয়া! খানার টেবিলে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত করির! লয়। তার পর অনেকগুলি ছেলেপিলে 
হইলে ত কথাই নাই। ফলে, শেষে যে তাহারা কোথায় 
যান__কোথায় যাইয়া ধ্বংসের মুখে গড়াইয়া৷ পড়েন, তার 
খোঁজ খবরই আর পাওয়া যার না। 

সাহেবীফা্যশনে মাজ্জিত-রুচি হইতে হইলে যেমন 
আমাদের .দেশের প্রাচীন ধন্ম রীতি নীতি বেশ তৃষা, 
ইত্যাদিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে হয় বেলফুল দ্বণ৷ 


ফ্যাশন । ২৪৯ 


করিয়া! বিৎদশী অকিঞ্চিৎকর ফুলের ছুর্গন্ধে বা গন্ধহীনতায়ই 
আনন্দে গদগদ হইতে হয়, তেমনই আবার সেই সকলের 
সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতিও যথেষ্ট অবজ্ঞ। প্রবর্শন 
করিতে হয় । কেহ কেহ দুই মাস বিলাতে থাকিয়াই 
মাতৃভাষা না কি ভুলিয়া! যান; অথবা বাঁকা বাঁকা সাহেবী 
বাঙ্গালা বুলি ধরেন! কেহ ব| বাঙ্গালার সকল কথা 
প্রকাশ করিতে পারেন না বলিয়া ধেন একটু গৌরব 
করিতেও কুন্তিত হন না। 

আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক ঘণ্টা কাল 
ইংরাজী বুকনী না মিশাইয়া অবিমিশ্র বাঙ্তালায় কথা কহিতে 
পারেন এরূপ লোক অতি বিরল। বাঙ্গালী এখন বাঙালীর 
কাছেও ইংরাজীতেই চিঠী লিখিয়া থাকেন । কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে অনেকে বলেন এবং বলিয়া মৃদ্ুমন্দ হাসিয়া গৌরব 
বোধ করেন যে, তাহার! বাঙ্গুলা লিখিলে লেখা অতি কদর্ধ্য হয় 
এবং লেখাতে.অনেক লজ্জাজনক ভুল হইয়া! পড়ে । লেখা যে 
কদর্য ,ও তাহাতে যে ভুল হয় ইহা নিঃসন্দেহ সত্য। 
কিন্তু এতাদৃশ লড্ভাজনক অন্ভ্রতায় তীহার। ৰিশেষ একটা 
গৌরব বোধ না করিলে অমন সরল ভাল মানুষটির মত 
ইহ] কখনই যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়াইতেন না. তা 
ছাড়া ইংরাজী ছু"ছত্র চিঠী কাহারও নিকট লিখিলে তীহারা 
যে খুব শিক্ষিত ও আলোপ্রাপ্ত উচ্চদ্রের লোক বলিয়া 
বিবেচিত হইবেন অন্যথা দর কমিঘা যাইবে এই ভাবনাও 
তাহাদের যথেষ্ট আছে। এখন বহু শ্থলেই পুজ্ব পিতার 
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নিকট বন্ধু বন্ধুর নিকট এমন কি পারিলে স্ট্রীও স্বামীর 
নিকট ইংরাজীতে চিঠী-লিখেন। এই ফ্যাশনের হাত হইতে 
শিক্ষিত সমাজের লোকের! মুক্তি পান নাই। ফ্যাশন অতি 
ংক্রামক রোগ । ইহার 78০111 বা কীটাণু বালক এবং যুবৰ- 
দিগকেই বেশী আক্রমণ করিয়া থাকে । পকককেশ লোল- 
চন্ম্ের উপর ইহার আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম। পরস্পর দেখা 
হইলে ইংরাজীতেই আদর অভ্যর্থনা হয় এবং কথাবার্তীও 
যাহা ইংরাজীতে না যোটে তাহাই শুধু নাঙ্গালায় হইয়! 
থাকে । অনেকেরই ধারণা যে, কথোপকথনের সময় ছুই 
চারিটা ইংরাজী শব্দ না বলিলে নিজেকে ০৮1187৫575৫ 
বা আলোকপ্রাপ্ত বলিয়া সকলকে বুঝাইবার পক্ষে একে- 
বারেই স্বিধা হয় না । বলা বাহুল্য যে, ঈহাদের 
অনেকেরই ইংরাজীতে জ্ঞান তেমন বিশেষ কিছু নাই। 
বাবুব। অতি শঙ্কিত ভাবে ইংরাজীতে চিঠি পত্র লিখেন সদাই 
ভয় যে, ইংরাজীতে বা কোন ভুল থাকে এবং তাহা - কাহারও 
কাছে বা ধরা পড়ে, তাহ। হইলে ত একবারেই মাথা কাটা 
যাইবার কথা । কিন্ত বাঙ্গল! লিখিতে ভুল হইলে সে-টা গৌরবের 
বিষয় ! এই অস্বাভাবিক বিসদৃশ ভাব আধুনিক বঙ্গের একটা 
প্রবল ফ্যাশন। যত নুতন ভাষা শিক্ষা হয় ততই ভাল-_জ্ঞান 
ভাগ্তার ততই পরিপুষ্ট হয় এবং জ্ঞান ভাগারের দ্বার ততই 
উম্মুত্ত হইয়া! পড়ে; কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃভাষার প্রতি 
এরূপ অনাদর ও এই আ্েণীর অস্বাভাবিক অবজ্ঞা ফান 
ংশেই প্রার্থণীয় বা! বাঞ্থনীয়, নহে । টা, 
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বাঙ্গালা ভাষাকে বেওয়ারিশ মাল পাইয়া অনেক লেখক 
ইহাতে অনেক রকম খামখেয়ালী চালাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন.। , 
ইহাও একটা ফ্যাশন হইয়াছে । এই ফ্যাশনের ফলেই 
আমর1 এখন “বাংলা” “কী স্থখী ' হইয়াছি” প্রভৃতি ভাষা- 
বিকার দেখিতেছি । বাঙ্গালা যদি “বাংল।” এই ভাবে 
লিখিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী লিখিতে হইলে “বাংআলী” এই 
ভাবেই লিখিতে হইবে | এই শ্রশীর বাঙ্গাল| দেখিলে মনে 
হয়, যেন নাঙ্গ(লা ভাষা, পিতৃ মাতৃহীন। অনাখার সাজে সাজিয়া, 
বাহির হইয়াছে । 

কলিকাতার কথ্য ভাষার অনুকরণ স্থলবিশেষে আরও 
একটি হাম্তকর ফ্যাশনে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। 'শ্রীহট 
চট্টগ্রাম বা বরিশালের লোক অথবা অদ্ধশিক্ষিতা ফ্যাশন- 
সর্ববস্থা৷ পূর্ববঙ্গের স্ত্রীলোকের যখন এই ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হইয়া “কলকাত্তাই, ভাষার অনুকরণে এক অদ্ভুত বুলির 
স্ষ্টি করিতে থাকেন, তখন তাহা শুনিয়া হাস্য সংবরণ 
কর! নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। অনেক গ্রন্থকার এখন 
সরল ও সহজ ভাষায় গ্রন্থ রচনা! করিতে যাইয়া কলিকাতার 
কথ্য ভাষার শ্রাদ্ধ কর্রিতে প্রবৃত্ত হুইতেছেন। বাঙ্গাল 
গ্রন্থ রচনায় এই ফ্যাশন বদ্ধমূল হইয়া গেলে ভাষাগত 
ওজোগুণ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং.বাস্তালা ভাষা 
একেবারে মেয়েলি ৰা হি'য়ালী "ছন্দে পরিণত হইয়া কদর্ষ্য 
মস্তি ধারণ করিবে। প্রাদেশিক কথ্য ভাথা গ্রন্থের ভাষা 
হইলে যে ভাষার উন্নতি ও বিকাশের পথ চিররুদ্ধ 
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হইয়া যায় বুদ্ধিমান বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার 
করিবেন। 

আধুনিক যুগের আর একটি বড় অদ্ভুত ফ্যাশন এই যে-_ 
যিনি যত লোককে ঠকাইতে বা যত লোকের চোখে 
ধুলা দিতে পারেন__মিথ্যা কথা কহিতে পারেন__ন্যাধ্য 
প্রাপ্য না দেওয়ার পথ বাহির করিতে বা পরের সম্পত্তি 
কাড়িয়া নিতে বা নানা পাকচক্রে দখল করিতে সমর্থ হন 
অর্থাৎ এক কথায় ধিনি যত ভদ্রলোকের মুখোস পরিয়া 
ও সভ্যতার আবরণে যত রকম মিথ্যা জাল জালিয়াতী বা 
জুয়াচুরী করিতে বা কাহাকেও তদনুরূপ বুদ্ধি দিতে সক্ষম 
তিনিই তত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান এবং স্তর চতুর বা চালাক 
বলিয়া সমাজে পৃজ্য। বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে 
হইলে অনেকেই তাহাকে সমাজের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া 
লয়। পুর্বেবাক্ত রূপে দুক্ষম্্ সকল যাহারা করিতে পারে 
না, যাহারা অত্যন্ত ধন্মভীর--পরের কোনরূপ, অনিষ্টে 
যায় না-_তুবড়ীর মত যাহাদের নানারপ বোল চাল বাহির 
হয় না,__নিজের যশঃ-ঢক্কা নিজে বাঁজাইতে যাহারা লজ্জিত 
হয়,-_যাহারা সর্ববতোভাবেই অতি নিরীহ শান্ত প্রকৃতির 
ভাল লোক, তাহাদের নাম, হয় “বোকা গাধা? ৰা এমনই 
একটা কিছু। পাঠক, ইহাতে সমাজের জন-সাধারণের মতি 
গতি সহজে কোন্‌ দিকে যাইতে পারে তাহ! সহজেই 
বুঝিতে পারেন। এই যুগের ফ্যাশনে যেমন সাধবী স্ত্রী 
অপেক্ষা পোষা বাঁদরীর আদর বেশী- দুগ্ধ অপেক্ষা সুরার 
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আদর অধিক, এবং আসল অপেক্ষা! নকলের চাকচিক্য 
বেশী, তেগন শিট শান্ত নংলোক অপেক্ষ। চতুর নামধারী 
ধূর্ত ছুর্জনের সন্মান অধিক | 

অকৃজ্দ্রতাকেও এ যুগের ফ্যাশন বলিলে অন্যায় হয়, 
না) কারণ এই যুগে ইহার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। 
তুমি হ্য়ত যাহাকে খাওয়াইয়া৷ পরাইয়া লেখা পড়া শিখাইয়। 
মানুষ করিয়া দিয়াছ, সে হয়ত আজ তোমারই বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইঘ্নাছে__কিংবা তোমার প্রতি মৌখিক সন্মান 
দেখাইতেও কুষ্টিত হইরা পড়িতেছে ! যাহার সর্বস্ব খণের 
দায়ে নীলম হইয়া যাইতেছিল__াড়ইবে কোথায় তাহার 
ঠাই ছিল না, তুমি স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইয়! তাহাকে সে 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া সংসারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়! 
দিয়াছ-আজ সে তোমারই সম্পত্তির অর্থ অপহরণ 
করিতেছে । যাহাকে মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধিতে নিজের 
জীবন পধ্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান: করিয়! সেবা শুশ্রাষার দ্বারা যম- 
রাজার ঘর হইতে ফিরাইয়৷ আনিয়।ছ, আজ তোমার কঠিন 
পীড়ার সময় সে একবার তোমায় চক্ষের দেখাও দেখিতে 
আইস না। ঘযাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছ, 
যাহার মঙ্গলের জন্য বহু স্বার্থ বিসঙ্জন দিয়াছ, সে আজ 
বিহিসঘাতক হইয়া তোমারই প্রাণ কিংবা মান নাশের 
চেষ্টা করিতেছে। সংসারে এইরূপ দৃশ্যের অভাব নাই। 
এই" শ্রেণীর অকৃতজ্ঞ লোকেরা দয়াশীল "ও পরোপকারী 
ব্যক্তির চিত্ত বিকৃত করিয়া ফেলে। তাহাদের এ সকল 
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অকৃতজ্ঞ ব্যবহার স্মরণ করিয়া অনেক দয়াশীল ব্যক্তি 
প্রকৃত দয়ার পাত্রদিগেরও কোনরূপ উপকার করিতে কুষ্টিত 
বা শঙ্কিত হন। এখন দেখুন এই শ্রেণীর নরাধম অকৃতজ্ঞ 
ব্যক্তিরা এক দিকে পরোপকারী ব্/ক্তির পরোপকার বৃত্তির 
অনুশীলন করিবার পথে কাটা দেয়__অন্য দিকে প্রকৃত 
দয়ার পাত্র দীন ছুঃখীদের উপকার পাওয়ার পথ রুদ্ধ করে। 
যাহা! হউক, এই সকল কথা মনে করিয়া পরোপকার রত 
ধ্যক্তি যেন তাহার পরোপকার ব্রত্ত বন্ধ নাকরেন। এ অংশ 
বঙ্গের সেই বিদ্যাসাগর বা দয়ার সাগর প্রাতঃম্মরণীয় ঈশ্বর 
চক্র আদর্শস্থ।নীয় | কেহ যদি তীহার কাছে বলত 
“ব্গ্ভাসাগর মহাশয় ! অমুক ব্যক্তি আপনার বড়ই নিন্দা 
কুৎসা করিতেছে ।” তিনি ঠোটখানি কাঁপাইয়! সহাস্ত 
মুখে বলিতেন “কেন, আমার প্রতি তার এত অনুগ্রহ 
কেন? আমি কখন তাহার কোনরূপ উপকার করিয়াছি 
বলিয়া ত মনে হইতেছে না, তবে সে কেন আমায় গালি 
দেয় ?” তিনি যদিও এই যুগের মনুষ্যের অকৃতজ্তা ও 
কুতত্বতার অজজ্ পরিচয় পাইয়। চিত্তে মানু'্ষর সম্পর্কে 
এইরূপ সংস্কার পেষণ করিতে বাধ্য হহয়াছিলেন, তথাপি 
পরের দুঃখ দেখিলেই তীহ!র করুণ হৃদয় গলিয়া যাইত। 
এবং দেই ছুঃখ মোচনার্থ দয়ার হস্ত আপনি প্রসারিত 
হইয়! পড়িত। বস্তুতঃ প্রতিদানের প্রত্যাশায় কখন দান 
করিতে নাই, উপকারের প্রতিদনে অপকার পাইলেও ব্যথিত. 
বাঁ বিস্মিত হইতে নাই। কারণ, কর্তব্য বোধে দয়াবৃত্বির 
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সার্থকত৷ সম্পীদনার্থই পরোপকার অনুষ্ঠান তাহাতে বাহিরের 
কোন ফলাফলের উপর নির্ভর না করিলেই ভাল। তুমি 
মন্দ বলিয়া আমি ভাল হইব ন।, তাহার -কোন কারণ 
নাই । 

অনধিক1র চর্চা এ যুগের আর একটি ফ্যাশন। যাহারা 
হুম় ত পিতামাতার তাড়নার পাঠশ।লায় পণ্ডিতকৃত কর্ণমর্দন 
ফলে বাল্যকালে একবারমাত্র সরম্বহীব সাক্ষাৎ লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তশুপরে কেবল নাম স্বাক্ষর ব্যতিরেকে আর কোন 
অবস্থাই উক্ত দেবীর সহিত সাক্ষাত্কার ঘটে না তিনিও 
রাজা জমিদার বা ধনী বলিয়াই সাহিত্যের একটা প্রবীণ 
সমালোচনা বা সমজদার! এমন অনেকে আছেন বাহার1 হয় ত 
বিদ্কা বুদ্ধি বলে আজ বিচারালয়ে প্রধান বিচ'রপতি-'কিস্ব। 
অতি উচ্চ শ্রেণীর ডাক্তার বা উকীল কিন্বা কবি অথব৷ 
লেখক বা রাক্তনৈতিক নেতা, কিন্ত্বী সঙ্গীত বিষয়ে একবারে 
নিরেট মুর্খ, তীাহারাও আপন আপন ব্যক্তিগত বিশেষ 
বিশেষ পাগ্ডত্যের বলে সঙ্গীত বিষয়ে নিল্লজ্জ ও নির্ববেধের 
হ্যায় ভাল মন্দের বিচার পূর্বক মতামত প্রকাশ করেন, 
এবং 'অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান পুর্ববক কাহাকেও “মা$টার 
কাহাকেও ৰা “প্রফেলর অব্‌ ইগ্ডিয়ান মিউজিক” কাহাকেও 
বা ওস্তাদজী বলিয়া সমাজে চালাইয়া দেন। ইহার ফল 
এই হয় যে, উচ্চ সঙ্গীত বিষয়ে নিতান্ত অঙ্গ জন-সাধারণণ্ড 
এতাদৃশ জ্ঞানবান্‌ ক্ষমতাবান্‌ বুদ্ধিমান্‌*ও সমাজের শীর্বস্থানীয্ব 
লোকদিগের সার্টিফিকেট দেখিয়া রাংতাকে সোণা ভাবিয়া 
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এ অকিঞ্চিকর সঙ্গীতকেই অতি উচ্চ অগ্্রে' সঙ্গীত মনে 
করিয়া উহারই অনুকরণ করিতে শিখিতে থাকে । উচ্চ 
সঙ্গীতৈর যিনি চচ্চা না করিয়াছেন, ' তিনি রায়টাদ প্রেম 
টাদ বৃত্তি প্রাপ্ত হউন আর বেদান্তবাগীশই হউন অথবা 
অন্য যে কোন বিভাগেই প্রধান্য লাভ করিয়া থাকুন না 
কেন তীহার পক্ষে সঙ্গীতবিষয়ে কাহাকেও সাটিফিকেট 
দিয়া জনসাধারণের নিকট তাহাকে সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া ঘোষণা" 
পুর্ববক তাদৃশ ব্যক্তিদ্বারা সাধারণের অর্থ অপব্যয় করাইবার 
পথ পরিষ্কার করাইয়া দেওয়া নিতান্তই অদুরদশিতা ও 
নিল্পজ্জতার পরিচায়ক নহে কি? আ'হেল-বিলাতী সাহেবেরা 
আমাদের সঙ্গীত যেমন বোঝেন, ইহারাও প্রায় তদ্রপই বুঝেন । 
ভারতীয় সঙ্গীতের ঈদৃশ সমব্দার-সাহেবের নিকট হইতে 
উচ্চ ভারতীয় সঙ্গীত কিংহ্বা বঙ্গ সাহিত্যের সার্টিফিকেট 
লওয়া নিতান্তই সহজ, কিন্তু তাহার যে মূল্য কি বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। এই সকল অসঙ্গীতজ্ঞ 
খেলে! ওস্তাদেরা সর্বদাই চেষ্টায় থাকে যে যাহাতে তাহারা 
সঙ্গীত বিষয়ে একেবারে “নিরেট? অথচ বিদ্যাবুদ্ধিবলে সমাজের 
কোন এক বিভাগের শীর্ষস্থানীয় লেকদিগকে সঙ্গীত শুনাইয়! 
তাহাদের নিকট হইতে সার্টিফিকেট আদায় করিতে পারে। 
কারণ, এখানে একদিকে প্রশংসাপত্র পাওয়াও যেমন সহজ, 
হুজুগ-প্রির অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট এই সকল লোকদিগের 
প্রদত্ত সঙ্গীত বিষয়ক প্রশংসাপত্রের মাহাত্ম্যও তেমনই 
'প্রবল। আজ কাল. এই সকল কারণে বঙ্গ আমর 
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জননী আমার” বা এই শ্রেণীর কএকটা ম্বদেশী গান বা 
স্বকবি রচিত পদ লালিত্যময় ছুই চারিটা গান মেয়েলি 
স্বরে গাইয়া এবং সঙ্তে সঙ্গে দেশের নেতাদের ছুই এক 
খানি অনুরোধ পত্র লইয়া অনেকে দেশের জন-সাধারণের 
নিকট ভইতে যে অর্থ লু্টন করিতেছেন একজন প্রথম 
শ্রেণীর উচ্চ-সঙ্গীতজ্ঞ আসিয়াও তাহার সিকিভাগ অর্থ ব৷ 
সম্মান প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন কিনা সন্দেহ.। উল্লিখিতরূপ সাটি- 
ফিকেট-প্রাপ্ত সঙ্গীতজ্ঞেরা বদি পশ্চিমের অতি উচ্চ শ্রেণীর 
কোনও ওস্ত।দের নিকট নিজেদের বিষ্য। প্রকাশ করিয়া প্রশংস। 
পত্র আমিতে যাইতেন তাহ! হইলে দয়। করিয়া কাণ মলিয়। 
কাণ লাল না করিয়। দিলেও সেই ওস্তাদ এরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করিতেন যে, লজ্জা ও আত্মসম্ম'ন বোধ থা'কলে, 
আপনি কাণ লাল হইয়া উঠিত। আজ কাল সর্বত্রই 
শিক্ষিত সমাজে উচ্চ সঙ্গীত চচ্চা বলিয়া উচ্চ রব পড়িয়া- 
গিয়াছে, এতছৃদ্দেশ্টে অনেকস্থানে আনেক অনুষ্ঠঠন ও হইতেছে । 
কিন্তু প্রায় সর্বত্রই “বহ্বারস্তে লঘু ক্রিয়”। অধিকাংশ 
স্থলে সঙ্গীতানুশীলনের যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে সহরের 
স্থানীয় গাড়োয়ান রা রাস্তার ছেলেরা বিনা বেতনে, বিন! 
অনুরোধে, শ্রোতার ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক কর্ণে যে সঙ্গীত- 
ধারা ঢালিয়া দেয়, তাহা অপেক্ষা আমাদের প্রতিষ্ঠিত 
সঙ্গীত অনুশীলন স্থলে যে খুব বেশী উচ্চ অস্ত্রের. সঙ্গীতের 
আলোচনা হয় তাহা আমার বোধ হয় না। সঙ্গীত 
বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ অথব৷ কিঞিৎ হারমোণিয়মজ্ঞ শিক্ষিত 
১৭ 
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নেতাদের নিকটে এই শ্রেণীর সঙ্গীত খুব বাহবা পাইতে পারে! 
কিন্তু তাই বলিয়। উহা! প্রকৃত উচ্চ সঙ্গীত নহে। পরিচয় 
দিতে হইলেই লোকে বাপের নাম জিন্স করে। ধাঁহারা 
বাজারে এখন ওস্তাদজী বলিয়! পরিচিত তাহাদের অধিকাংশই 
কাহার নিকট শিক্ষ। করিয়াছেন জিজ্ঞ।সা করিলে কোন উচ্চ 
শ্রেণীর শিক্ষকের নাম করিতে পারিবেন না। তাহাদের 
অধিকাংশই ভূইফৌড় ওস্তাদ। রীতিমত তালিম লইয়া 
ওক্ঠাদের কাছে শিক্ষা করিবার উপযোগী অনুকূল বৈষয়িক 
বা মানসিক অবস্থ। তীহাদিগের অনেকেরই নাই। তাহাদের 
কাণে শোনা বিদ্যা__কিছু মুখে, কিছু পেটে, কিছু ট্যাকে, 
কিছু কৌচায় কিছু কাছায় থাকে; নিজের মতলবমত 
যোড়াতাপি দিয়া লয়ের সঙ্গে কোনরূপে মিলাইরা একটা 
আজগুবি চীজ খাঁড়। করাই তাহাদিগের নিতা অভ্যস্ত কর্ম । 
তাহাদের মধ্যে অনেক গায়কেরই গল-নিঃস্ত তান এমন 
বস্তু যে, পাঠক যাঁদ যে কোন একটা স্থর গলা দিয়া 
বাহির করিতে করিতে একগনকে দিয়া নিজের মাথা এ 
সময় একটুকু নাড়াইয়া লইতে পারেন তাহা হইলেই তাদৃশ 
তান বাহির হইবে। তাহারা চোখে দেখিরা কিছু করিতে 
শিক্ষ। করেন নই, অনুম।ন ও স্বাভাবিক সংস্কারের উপরই 
তাহারিগের শিক্ষ। | ঈদৃশ গাথক গলায় ব| যন্ত্রে তান দিল বটে 
কিন্তু কিকি পরদ। যে লাগিল তাহ। সে জানে ন। ফলে এক 
তান দুইবার ঠিক এক ভাবে দেওয়৷ তাহ।র পক্ষে অসম্ভব । 
পাঠক ! হয়ত ইহ! আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে», 
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বিকৃত স্থরেও একবার কিছু কাল টেচাইয়া কিছুক্ষণ পরে 
আবার তাহাই অনুকরণ করা সাধনা-সাপেক্ষ। অন্যথা, ঠিক 
একটির মত আর একটি কিছুতেই হইবে না। কিছু 
ব্যতিক্রম থাকিয়াই যাইতুব। আর একটি বাহার এই যে, 
এই সকল ওস্তাদেরা বড় বড় গণ বাজান ব৷ গান গাহিয়া 
থাকেন। কিন্তু সাধারণ “স! রে গ! মা” নানারূপ প্রণালীতে 
গাহিতে বা বাজাইতে বলিলেই ইহাদের চক্ষু স্থির। তাহার 
কারণ এই যে, ইহার! চিরকালই ওস্তাদ হইয়া আছেন-_জীবনে 
কখনও সাক্রেদ হন নাই। ইহাদের সঙ্গীতের প্রধান 
শোভ! লাটিমের ন্যায় বর্ভলাকারে মস্তক চালন| বা হস্ত পদ 
সঞ্গালন ও মুখের নানারূপ বিকট ভঙ্গী ইত্যাদি মুদ্রাদোষ। 
অধিকাংশেরই স্বর রাসভ-বিনিন্দিত-_-এবং তীহ।রাই না কি 
আবার ঞ্ুপদ গাহিবার উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া সম্মান 
পাইয়৷ থাকেন। যন্ত্রী অথরা গায়ক মুখে “লয় “লয়” বলিয়া 
বড়ই বাগাড়ম্বর করেন, কিন্তু বাজাইতে বসিলে যখন কোন 
উচ্চ শ্রেণীর তবলা-বাদক নানারপ বোল-পরণ বাজাইতে 
থাকেন, তখন তাহারা ফাপড়ে পড়িয়া তালকাটা হইয়! যন্ত্রে 
কেবল “ডা-্ডু-ড” “ডা-ডুডু? ধ্বনি বা গলায় “আ” “আঁ” করিতে 
থাকেন এরং এক দৃষ্টিতে তবলা-বাদকের দিকে চাহিয়া 
থাকেন--কোন্‌ সময়ে বোলে ফাঁকের মুখ আসে এবং ফীকের 
মুখ আদিলেই নিজের * গদের মুখ বা গানের মুখ ধরিয়া সমের 
ঘরে মিলাইয়া দেন। পক্ষান্তরে, তবলচিও বেগতিক দেখিলে 
এই সনাতন প্রথা অবলম্বন করেন। সাধারণ আোতৃরুন্দ বুঝিয়া 
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না বুঝিয়া তালে বেতালে একে অন্যের দেখাদেখি বাহবা দেয়.। 
আজ কাল আবার কতকগুলি বখাটে ছেলেদের কলিকাত। 
হইতে মফংস্বলে আমদানী হইয়। থাকে । ইহাদের আগমনের 
পরেই ইহার! স্থানীয় কতকগুলি উঠন্ত বয়সের ধনী ঘরের 
“সোণার, চাল-কুমড়ে।” বা কোন সখের রমণী রঞ্জীন বা বিরাজ 
মোহনের স্কন্ধে আপতিত হয়; এবং তথায় ছুই চারিটা 
গান গাইয়া খুব ওস্তাদি প্রকাশ পুর্বক এ সকল কামধেনু- 
দের নিকট হইতে চর্ববা, চুষ্যু, লেহা পেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞিত 
অর্থও দোহন করিয়া থাকে । ইহারা নিজেই ০৪5১০ ০1 
1011910 বা [79567 0110041 নাম ধারণ করে । গাড়োয়ন 
বা মেখরদের মত ইহাদের চুলের কাট, টেড়ীর বাহার 
কাপড় জামা ও জুতার ঠাটও যথেষ্ট থাকে । কেহ বা সোণার 
গিল্টী করা চশমা পরেন, মুখে সাবান মাখিয়া ঘষিয়৷ মাজিয়া 
রূপ বাড়ান,কেহবা পাউডারের শ্রাদ্ধ করেন অর্থাৎ কিসে 
চেহারাটা জমকাল ও মানান-সই হইবে তদ্বিষয়ে ইহাদের 
সকলেই বিশেষ যত্ব লইয়া থাকেন। 

ইহাদের মুখে সর্বদা বার হাত “কীকুড়ের তের 
হাত বিচি” র ন্যায় গল্প লাগিরাই আছে; আকাশ 
ফাটা কথা শুনিয়া জন-সাধারণ অবাক হইয়া যায়। প্রশংসার 
ছলে অনন্তপ্রকারের ঠাট্টা করিলেও ইহাদের মস্তিক্ষে 
তাহ সহজে প্রবেশ পথ পায় না-মনে করিয়া লয় যে 
' সেগুলি যথার্থই স্ততিবাক্য । লোকে তাহাদিগকে লইয়া 
কত ভাবে কত ছলে কৌতুক ও আমোদ করে, কিন্তু 


ফ্যাশন । ২৬১ 
তাহারা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যায় এবং সেই সকল 
ঠাই প্রকৃত জ্ঞান করিয়া তাহাদের দাস্তিকতা-বৃদ্ধির 
সহায়ত। করে ও উগ্তরোত্তর সমাজের চক্ষে আরও কৌতুকাবহ 
হইয়া উঠে। যাহার বাড়ীতে হারমোণিয়ম আছে ভানপুরা 
নাই তথায় যাইয়া ইহারা বলেন যে তানপুরা ছাড় কি গান 
হয়? আবার যেখানে তানপুরা আছে সেখানে বলেন “্যাক্‌ 
হারমোণিরম দিয়াই আজ গ্লাই 1” এগুলি সঙ্গীত সম্বন্ধে 
যেমন অকাল-কুক্মাণ্ড তেমন দাস্তিকতারও প্রতিমূত্তি। 
ইহারা অর্থ কোথ।ও পান না,__কেবলমাত্র জলখ।বার খাইয়াই 
ওস্তাদি ' করিয়া ফিরেন । ইহাদের বোল চাল শুনিয়া 
সকলেই ভাবে বুঝিবা ইনি তানসেনেরই সলভ সংস্করণ । 
আমাদের সমাজের কতকগুলি শিক্ষিত পণ্ডিত মুর্খ আবার 
এই শ্রেণীর “বখাটে, ও বোল-চাল-সর্ধস্ব যুবকদিগের 
উপর নিজ পরিবারস্থ ছেলে মেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষার ভার 
অর্পণ করেন। এই সকল ভূঁইফোড় ওন্তাদবাবুরা যেমনই 
উচ্চ সঙ্গীত বিষয়ে অজ্ঞ তেমনই চরিত্রাংশে খোজ নিলে, 
সর্বতোভাবে ভদ্র পরিবারে মিশিবার অযোগ্য। সঙ্গীত 
বিষয়ে অজ্ঞ শিক্ষিত সমাজের বু লোককে বোল চাল 
দ্বারা বোকা বানাইয়া এই সকল স্বকৃত 706995০0701 1770510 
বা বাবু ওস্তাদেরা তথায় প্রবেশ-পথ পায় ইহা নিতান্তই 
ক্ষোভ ও লজ্জার কথা। লোকে কথায় বলে মুর্খ বলার 
সমান' গালি নাই । আমাদের দেশে যদি উচ্চ সঙ্গতের 
চচ্চা রীতিমত থাকিত তাহ! হইলে এরূপ যেসে আসিয়া 
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ওস্তাদ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না। বৃক্ষ-শৃন্য দেশে 
এড়গুই বড় বুক্ষ হইয়া পড়ে । যদি শিক্ষিত সমাজের 
নেতৃগণ বস্তুতঃই দেশে উচ্চ সঙ্গীতের চর্চা প্রচলিত করিতে 
ইচ্ছুক হইয়া থকেন তাহা হইলে নিজের পাগ্ডিত্যের উপর 
নির্বেবাধের হ্যায় নির্ভর না করিয়া ধাহারা প্রকৃত সঙ্গীত 
বোঝেন এমন লোক দ্বারা এই সকল ব্যাপার প্রচলিত 
করুন। বিদেশ হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর দুই চারিটি নানা 
রূপ বাগ্ভ যন্ত্র 'ও গানের ওস্তাদ লইয়া আনুন এবং তাহাদের 
দ্বারা রীতিমত দেশীয় যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত 
করুন। কালে আমাদের দেশের লোকদ্বারাই উচ্চ সঙ্গীতের 
অনুশীলন ও শিক্ষা দেওয়ার কন্ম চলিতে পারিবে । 
তখন আর তত বিদেশী বড় ওস্তাদ রাখিবার ব্যয় ভার 
বহন করিতে হইবে না। তাহা ন' হইলে, এখন তাহারা 
সঙ্গীত বিষয়ে যেরূপ কুবা অশিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে 
ইহার পরে উচ্চ সঙ্গীত শিখিবার স্তুবিধা হইলেও খারাপ 
শিক্ষা ভুলিতে এবং সেই পুরাতন কুশিক্ষার ঢং বদলাইতেই 
একযুগ পার হইয়া যাইবে । নূতন শিক্ষা করা অপেক্ষ! পুরাতন 
ভুল শিক্ষা ও খারাপ ঢং সংশোধন করা অধিকতর কঠিন। 
ইংরেজীতে একটি কথা আছে__'1 5 02056018০01 0০ 
01)158) (1120 (0 15810 অনেকে হয়ত অবগত আছেন যে, 
বিলাতী কোন কোন 2:00-725.9. দের নিকট কেহ কোন মন্্ 
শিখিতে গেলে, তাহারা অতি সরল ও ভদ্র ভাবে জানিয়! 
লন যে, তিনি পূর্বেব এ যন্ত্র বাজাইয়াছেন কি না? যদি 


ফ্যাশন। ই৬ও 
জানিতে পারেন যে, তিনি পূর্বে কিছু শিখিয়াছেন ও একআ।খটুকু 
বাজাইতে পারেন, তাহা হইলে, তাহাকে নিয়মের অতিরিক্ত 
চার্জ করা হয়; পক্ষান্তরে যে কিছুই শিখে নাই তাহাকে 
নিয়মের অতিরিক্ত কিছুই দিতে হয় না। এই অন্তুত 
আইনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 7380 71259 রা বলেন 
যে, যাহারা কিছু শিখিয়াছে তাহাদের কুঅভ্য।স দূর করাইতে 
তাহাদিগকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইবে। পক্ষান্তরে যে 
কিছু শিখে নাই সে বদশিক্ষার হাত হইতে এখনও মুক্ত 
আছে। কাজে কাজেই তাহাকে শিখান সহজ হইবে । গ[নের 
পরিবর্তে ক কুদ্দন ও তালের অথবা লয়ের বদলে 
“তামাক কাটা” অথবা “ছাদ পিটান” শিক্ষা কাহারও 
অভীপ্সিত নহে। আমাদের দেশের সঙ্গীতের ঢং পশ্চিমের 
সঙ্গীতের তুলনায় অতান্ত বিশ্রী। শিক্ষিত সমাজ হয়ত 
আমার এই টং কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবেন না, তাই 
আমি ভাল করিয়া বুঝাইতেছি। অনেকে জিড্ভাীসা করিতে 
পারেন আমাদের দেশে ওস্তাদেরা যাহা গায় বা বাজায় 
তাহাতে কি রাগ-রাগিণী হয় না? এবং যদি হয় তবে 
আপনি তাহার এত নিন্দা করেন .কেন? তছুন্তরে আমি 
বলি চাউল এবং ডাইলের দোকানে এ যে .একটি খোট্টানী 
স্ত্রীলোক গলায় সোণার মোটা হাসলি পরিয়া- রহিয়াছে, 
দরে এক হইলেও হ্যামিপ্টনের বাড়ীর . একটি নোণার 
নেকলেছ উহা! অপেক্ষা শত গুণে আপনার পছন্দ করেন 
কেন? ছুইটাই স্বর্ণ নিশ্মিত__দুয়েরই মূল্য এক,” তবে 
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ফেন আপনি এ সাহেব বাড়ীর হারটি এত পছন্দ করিতেছেন ? 
এবং অগ্তটির পানে তাকাইয়। নাসিকা কুঞ্চন করিব! মুখ 
ফিরাইতেছেন £ তখন আপনাকে বাধ্য হইয়। বলিতে হইবে 
যে, সাহেব বাড়ীর হারটির ঢং ও কায়দ। অতি স্ুন্দর,__মাঞ্জিত 
রুচির মননামুদ্ধকর। আর অন্যটি সোণা হইলেও নিতান্ত 
অসভ্য জনোচিত রুচির পরচায়ক। এই সঙ্গীত সন্বন্ধেও 
এ এক কথা । রাগ রাগিণী থকিলে কি হইবে ? 
ইহাদের ঢং নিতান্ত বিশ্রী পক্ষান্তরে পশ্চিমের ঢং অতি 
স্বন্দর ও চিন্তহারী। ভারতীয় সঙ্গীতের আলাপই হইল 
সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গের জিনিষ। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের 
অনেক ওন্তাদী-শুন্য ওস্ত/দজীরা যে ছুই চারিটি রাগিণীর 
গান জানেন সেই সকল গানই পদ বা ভাষ। বর্জিত 
করিয়া “তোম্‌ত। না না না” করিয়া একটুকু লম্বা করিয়া 
টানিয়া গাইয়াই অন্ভ্র জন-সাধারণকে এ সকল রাগিণীর 
আলাপ শুনাইয়া! খুসী করিয়া থাকেন। ফলে, সঙ্গীতজ্ঞের 
নিকট ইহা আলাপ না হইরা প্রলাপ হয়! অনেকে 
আবার তানপুরা লইয়া উনারা বা খাদের গ্রামের পরদা 
গলায় আনিতে যাইয়া, শব্দ বর্জিত হইয়া, 'শুধু মুখ- 
ব্যাদানের ভঙ্গি সহকারে উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে 
গলার কাজ ইশারায় সারিয়া দেয়! তানপুরার 'ম্যাও' ম্যাও? 
বা “ঘন্‌, প্বন্” শব্দে কিছুই শুন! যায় না। মুখতঙ্গী দেখিয়াই 
শ্রোতৃবর্গ বিল্ময়ের সহিত মনে করিয়া লন যে, ওস্তাদজী 
কতদুরই উদারা গ্রামে বা খাদের স্থুরে নামিয়াছেন। খুব 
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চড়া তারা গ্রামের পরদ1ও তাহাদের গলায় আসে না। গলা 
চাপা রক্তবর্ণ মুখস্ী সহকারে বিকৃত-স্থরের টেঁচানি মাত্র 
বহির্গত হয়। কণ্ে অধিকাংশেরই এরূপ কফ বা শ্শ্রেশ্বা 
জমিয়া থাকে যে, হিমালয়ের অতি উচ্চ শুঙ্গের তুষার 
রাশির হ্যায় তাহ গলির়া যে এ জীবনে বাহির হইবে এমন 
আশা হয় না। উপযুক্তরূপে ব্বর-সাধনা না করাতেই 
এই রূপ স্বর হইয়া থাকে! অথচ ইহাদের অধিকাংশেরই 
এমন মস্তিক্ষ আছে যে, ভাল লোকের নিকট রীতিমত 
শিক্ষা করিলে ইহার সকলেই নু[নাধিকরূপে খুব বড় 
শ্রেণীর ওস্তদ হইতে পারিতেন। কিন্তু জন্মবধি ওস্তাদি 
করিয়া এখন কাহারও সাকরেদ হওয়া ইহাদের পক্ষে, 
নিতান্ত অসম্ভব এবং গলা ব| হাত ষে বিশ্রী ডে একবার 
বসিয়া গিয়াছে পুনর্জন্ম ব্যতিরেকে তাহার সংশেোধনও প্রায় 
অসন্তভব। ঘূর্খের সমাজেই মূর্খের আদর ও কদর। যেখানে 
যেমন শ্রেণীর ভোক্তা, ভোজ্যও সেখানে তেমনই । আজ 
কাল পোনর আনা স্থলেই সঙ্গীত চচ্চার নাম হারমে।ণিয়মে 
কনসার্টের ছুই একটা “তে পু গণ বা থিয়েটারের দুই, একটা 
ছেলে ভূলান গান। এইরূপ সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞের 
বথোচিত আদর ও উৎস|হদান নাই বলিয়াই দেশে প্রকৃত 
গুণী লোকের অভাব হইতেছে । যেখানে "কল ধানই 
বাইশ পশুরি” সেখানে ত প্রকৃত গুণী লোক ফুটিবার 
সম্ভারনা অতি কম। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, অজ্ঞ 
ওস্তাদেরা দেশে অতি অপকৃষ্ট শ্রেণীর সঙ্গীত দ্বার] দেশস্থ 
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সকলের মনে সঙ্গীত বিষয়ক অতি নিকৃষউ রুচির বিকাশ 
ও পরিপুষ্টি ঘটাইতেছেন। ইহার ফল এই হইতেছে যে, 
সমাংজর লোকেরা প্রকৃত উচ্চ সঙ্গীত বুঝিতে অসমর্থ 
হইয়। প্রকৃত গুণীর গুণ গ্রহণে অক্ষম হইতেছেন স্থতরাং 
প্রকৃত শুণীকে উৎসাহ ও সাহায্যদানেও বিমুখ হইয়া 
পড়িতেছেন। ইহাতে প্রকৃত উচ্চ সঙ্গীতজ্জঞ ব্যক্তি দেশে 
ফুটিয়া উঠিবার স্থুষেগ প্রাপ্ত হইতেছেন না এবং অন্ভ্তাও 
নিকৃষ্ট রুচিই ভবিষ্যতের জন্যও আপনার পথ পরিষ্কার 
করিয়। রাখিবার স্তৃবিধা পাইতেছে | বাড়ীর ভাত খাইয়া,__ 
বিদেশে কোন ভাল লোকের নিকট যাইয়া শিখিবার 
ব্যয় ভার বহন না করিয়া, বিনা কষ্টে বাড়ীর আর 
দশ কাজ: করিয়া, গলায় একটা “তানা না না” বা যন্ত্রে 
মৃতব্যক্তির উদ্দেশে ক্রন্দন-ধ্বনির ন্যায় “ফৌ ফৌ রব 
বা “ডা-ডুড়ু ডাড়ুডু” বাহির করিয়া, সহরের নানাস্থানে 
ঘুরিয়। ওভ্তাদি করিয়া ইহারাত জীবিকা নির্ববাহ করিতেছেনই, 
তৎসঙ্গে জন-পাধারণের নিকৃষ্ট রুচি জন্মাইয়া দিয়া 
ভবিষ্যতেও যেন এই শ্রেণীর জীবিকা নির্ববাহের পথ উন্মুক্ত 
থাকে তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছেন। সঙ্গীত সম্মন্ধে 
দেশে এত বেশী আলোচনা হইতেছে বলিয়াই এ সম্বন্ধে 
এত কথা কহিলাম। বিশেষতঃ একটি গুরুতর আশঙ্কার 
বিষয় এই যে, এইরূপ কুশিক্ষার ফল যখন ক্রমে ক্রমে অনেক 
দিন পরে ভালকে ভাল না বুঝাইয়া মন্দকে তাল বলিয়া 
প্রতিপন্ন করে, তখন অবস্থা বড়ই সাংঘাতিক হইয়া» রোগ 
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প্রায় অচিকিৎসা হইয়া উঠে। কারণ, তখন আর 
কোন শ্রেণীর যুক্তি তর্কই প্রাণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। 
সুতরাং সংশোধনের আশ(ও স্থদুরপরাহত হইয়া পড়ে। এ 
অবস্থায় পঁহুছিবার পুর্বেবেই অর্থাৎ ভুল হউক কিন্তু তাহ 
ভুল বলিয়৷ বুঝিবার শক্তি একেবরে লোপ পাইবার পুর্বেবেই 
যাহাতে সমাজে সংশে।ধনের ক্রিয়া আরম্ভ হয় তদর্থে সমাজকে 
উদ্বোধিত করাও আমার এতগুলি কথা বলিবার অন্্যতর 
কারণ । ভুলকে ভুল বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাহার 
₹শোধনের জন্য ইচ্ছুক হওয়া স্বাভাবিক_আর যাহ! 
করিতেছি, ভালই করিতেছি এই ধারণা বদ্ধমূল হইলে আর 
₹শোধনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? এই সকল ওস্ত।দের 
মাধুর্য ও লালিত্য-বিহীন কর্কশ ও বিকৃত সবরের গান 
অথবা বাগ শুনিয়া অনেকের মনে ধারণ এমন বদ্ধমূল 
হইয়াছে যে, ওস্তাদি সঙ্গীত মাত্রই নিতান্ত শ্ুতি-কঠেোর 
ও কক্কশ। কিন্তু অন্ভতাবশতঃ পরের মুখে ঝাল 
খাওয়ার মত অন্য লে।কদিগের মুখে শুনিয়াই এ সকল গানে 
ওক্তাদি আছে বলিয়। তাহারা অগত্যা স্বীকার করেন; 
কিন্তু একটু লজ্জিত ও ভীত ভাবে বলেন যে, এ সকল 
ওস্তাদি গান তীহাদের নিকট একটুকুও মধুর বলিয়া বোধ, 
হয় না। পাঠক ইহার কারণ কি বুঝিলেন ? বিকৃত স্থর 
অর্থাৎ ঠিক পরদা হাতে অথবা গলায় সুমিষ্ট ঢং মত না 
তুলিতে পারাই এই শ্রুতি-কঠোরতার, মূল কারণ। নতুবা 
প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের ওস্তাদি কেহ বুঝুক আর না.বুঝুক, 
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কাণে মিষ্ট লাগিবেই লাগিবে। যিনি বুঝেন তাহার আরও 
বেশী ভাল লাগিবে এই মাত্র পার্থক্য। এই কারণেই 
তানসেনের কণ্টে স্বর-সংযোগ সহকারে “আজান ধ্বনিঃ বা 
ঈশ্বর আরাধনার শুক্ষ আহ্বানটি শুনিব। মাত্র উহার ভাবার্থ 
বোধ ব্যতিরেকেও সমগ্র দিল্লী নগরী আকুল ও উদ্বেলিত 
হহয়া উঠিত। ইহা সুরের প্রাণস্পশিণী মাধুরীর স্বাভাবিক 
মাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

যে সঙ্গীত মধুরতম মধুরতার মধ্য দিয়া প্রাণের অব্যক্ত 
গভীর ভাব ব্যক্ত করিয়। প্রাণে অনন্তত্বের আভা ন৷ 
ফল।ইতে পারিল,__অনন্তের সহিত প্রাণের একতব বোধ না 
জন্মীইতে সমর্থ হইল, সে ব্যর্থ সঙ্গীতের চর্চা করিয়া 
লাভ কি? নিন্ন-শ্রেণীর সঙ্গীতচচ্চার আর এক ভয়ঙ্কর 
দোষ এই যে, ইহাতে নৈতিক চরিত্রের অধোগতি সাধন করে। 
তর্কদ্বারা বুঝিতে পার! যার না, ক্রমে অভিজ্ঞতার ফলে 
বুঝা যায় যে সাধারণ “খেলো” সঙ্গীতের চর্চা, পরিণামে ক্রমে 
মার্ডভিত এবং উচ্চ চিন্তা বা উচ্চ জ্ঞানের পথ অবরোধ 
করিতে থাকে । এই হেতুই অনেকের বিশ্বাস হইয়৷ গিয়াছে 
যে, সঙ্গীতের অনুশীলন করিলেই লোকের নৈতিক চরিত্র 
খারাপ হয়। প্রকৃত উচ্চ শ্রেণীর পদার্থের অনুশীলনে 
কখনও মানুষের অধোগতি হয় না_ পক্ষান্তরে উহার অনু- 
শীলনে নিকৃষ্ট রুচির উপর দ্বণা জন্মায় ও মনুষ্য চরিত্রে 
দেবত্বের আভা! ফলাইয়া দেয়। বস্তৃতঃই উচ্চ চিন্তা ও 
উচ্চ শ্রেণীর সুখের আস্বাদঠ অধোগতির বা অধঃপাতে 
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যাইবার পথে, একমাত্র প্রতিষেধক ওধধ। স্খ-ভোগ-লালসা 
জীবমাত্রেরই অপরিহার্ধ্য বৃত্তি । তুমি যতই কেন 
সবনীতির বক্তৃতা ব। অন্য দশ প্রকারের বাধ! দেও না, বা 
চীতকার করিয়া ক বিদীর্ণ কর না, যে পর্য্যন্ত তুমি আমাকে 
উচ্চ চিন্তা ও উচ্চশ্রেণীর স্থখভোগের অধিকারী করিতে 
না পারিবে__যাবশ না তাদূশ অধিকার লাভ করিয়া! নীচ 
শ্রেণীর ভোগ স্থখের উপর আমার স্বভবতঃ ঘ্বণা বা ওদাস্য 
আসিবে, তাবৎ মুখে যাহাই বলি, মন আমার এ নীচশ্রেশীর স্থখ 
ভোগের জন্যই সময়ে সময়ে লালাধ়িত হইবে। মন্দমষে আমি 
ছাড়িব__ভালর মহিমা! ও গৌরব তো আমার বুঝা চাই। নতুবা 
মন্দের মন্দত্ব আমি স্বীকার করিব কেন? আর তাহাতে 
যখন আমার ভোগ স্থুখ অনুভব হয় তাহা ছাড়িবই বা কেন ? 
উচ্চ সঙ্গীতের অনুশীলন থাকিলে “লেও সখি দেও 
ভর পির়ালা” বৰা “বাজে কাজে মিন্সেকে আর যেতে দিব 
ন।” শুনিয়া মাথা ঘুরিয়া যায় না__পিশাচীকে সৌন্দর্য্যের 
রাণী বলিয়! ভ্রম হয় না। প্রকৃত সৎ জিনিষ হইতে কখন 
অসতের উৎপত্তি হয় না এইতন্ত্র বিজ্ঞানের কঠোর পরীক্ষায় 
পরীক্ষিত স্ৃতরাং প্রুব সত্য। এক' অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ 
দেখাইতে পারে না, উচ্চসঙ্গীতের চচ্চ। করিডু হইলে উচ্চ 
শ্রেণীর ওন্ঠাদের প্রয়োজন। নতুবা প্রকৃত সঙ্গীত চর্চ। 
একপদও অগ্রসর হয় না। প্রকৃত ওস্তাদের ব্যয় ভার 
একের পক্ষে কঠিন হইলেও দশের পক্ষে কঠিন নয়। “ভাল 
জিনিষের অল্পও ভাল ।” এ 
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“এটিকেট” শিষ্টাচার বা আদব-কায়দা ফ্যাশনেরই আর 
একটি নাম। আজকালের ফ্যাশন এই যে, প্রাণে কিছু থাকুক 
আর না থাকুক বুদ্ধি যদি এমন কথা বলে বে ইহা 
বাহিরে দেখাইলে ফল ভাল হয় তখনই তাহা কপটতার 
আবরণে হাসিমুখে দেখাইতে হইবে । প্রাণ ছুঃখে বিদীর্ণ 
হইতেছে অথচ এটিকেটের খাতিরে আমকে হাসিতে 
হইতেছে, প্রণে আমার কোন ছুঃখ নাই তথাপি চক্ষুলজ্জার 
অনুরোধে বাহিরে কাঁদিবার ভাণ করিতেছি। আজকাল 
সভ্যতার দ্বিতীয় নাম কপটতা। বুকে ছুরী দিতে 
হয় দাও, কিন্তু মুখে মধুর হাসিটি হাসিয়। লইয়া 
উহা কর। বিষ খাওয়।ইতে হইবে-_পপ্রয়তম” বলিয়া 
মধুর স্বরে ডাকিয়া বিষের বাটা মুখের নিকট ধর! 
ইহারই নাম সভ্যতা! মনে যাহা থাকুক না কেন 
অষ্টপ্রহর সভাতার মুখোস পরিরা থাক, এটিকেট রক্ষার্থ 
প্রাণপণ কর, কোন দোষ হইবে না। কারণ ইহাই 
সভ্যতা-_ ইহাই হইল ক্যাশন। 

আজ কাল ফ্যাশন না আছে এমন দিক্‌ নাই। অধুনা 
অনেকে নিজেদের নাম ও বংশ-বাচক উপাধিগুলির অতি 
'বিচিত্র ভাব্ঞ বর্ণবিন্ঠাস করেন। এখন অনেক স্থলেই 
“চৌধুরী” “কাউ বা চাউড্ডি, রায় “রে বা রয়” 
বন্দোপাধ্যায় “বানাজিঃ সেন “সেইন বস্থু “বিউস+ দত্ত “ডাঃ 
মিত্র “মিটার, ঠাকুর “টেগোর, সিংহ “সিনহা!” দাস “ডস্ঃ 
ইত্যাদি নান! ভঙ্গিক্রমে উঙ্গারিত হয়। বস্তু অথবা নাগের 
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পত্বী "মিসেস বোস।” ব। এমসেস নাগা" বলিয়া অনেক 
সময় অভিহিত হইয়া খকেন। যেমন নামের ফ্যাশন, 
তেমণই আবার অ'জ কাল চুল কাটিবার, দাড়ি 
রাখিবারও নান! ফ্যাশন বাহির হইয়াছে । ঘাড়ের দিকে 
চুল এত ছোট কর! হয় যে, চন্ম দেখা যায় সম্মুখের 
চুল বড় থাকে, এবং সেহ সম্মুখে চুলে কোথাও বা 
ভেড়ার এলবাট ফ্্াশন হয়, কোথাও বা কপাল শিঙের 
ন্যায় পর্য্স্ত চুল পরিপাটা করিয়া একটু ঢেউ উঠাইয়া 
দেওয়। হয়। আবার কেশগুচ্ছ কোথাও বা সিঁথি-বিহীন 
হইয়া সম্মুখে একটি কদম্দ ফুলের স্তবকের ন্যারর হইয়া 
থাকে ইহা সাধারণতঃ ০০০৯৯ কায়দ। নামে খ্যাত। কখন 
বা সিঁথিটি উচ্ছিত তোরণ-দ্বারের গর্ভস্থ পথের মত 
আলবাটের ভিতর দিয়া চাহিয়া রহে। কেহ বা কাণের 
উপরের অংশের চুল ক্ষুর দ্বারা সোজ স্থজি ভাবে 
নীচে পর্যন্ত ফেলিয়া দেন। দাড়ি গেঁফ একবারে 
ফেলিরা দেওয়াই এখনকার অধিকাংশের ফ্যাশন কেহ কেহ 
ব। দাড়ি ফেঞ্চকাট করিয়া রাখেন অর্থাৎ গণ্ড দেশের 
দুইদিকেই একবারে চাম ছটা করিয়া কেবল: নিম্ন ওষ্ঠের 
নীচে একটু গুচ্ছাকৃতি ও অগ্রভাগ সরু করিয়া রাখেন। 
ফ্যাশন করিয়া অনেকে চশমা চোখে দেন।” আবার কেহ 
কেহ বদি ছত্রে ছত্রে মিল দিয়া দুই একটি কবিতা 
লিখিতে পরেন তাহা হইলে “রবীন্দ্রিয় কেশ-দামে ₹ বিশেষ 
পক্ষপাতী হইয়া! থাকেন___লম্বা চুল রাখিয়া তৈল বা মোম 
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ইত্যাদি লাগাইয়া কৃষ্ণমস্থণ লম্বিত কোকড়ান কেশ-গুচ্ছ 
পৃষ্ঠদেশে দৌছুল্যমান করেন। কাহারও কাণ চুলকাইবার 
আন্দজ সরু একটি ছড়ি হাতে থাকে । অনেকে আবার 
এমন কাণ্তিকটির ন্যায় সাজ সঙ্জা কবেন যে, তিনি যে 
মযুরের উপর সমাসীন নহেন এজন্যই দর্শকের মমে দুঃখ 
হয় ! 

আজ কাল চাকুরী বা নোকরী করাও একটা 
ফ্যাশন হইয়াছে । কারণ, যখন দেখিতে পাই যাহাদের 
ব্যবসা বানিজ্য বা কুষিকণ্ম করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা 
নির্বাহ করিবার সুবিধা আছে তাহারাও চাকুরী বা নোকরী 
খোজে ; তখন ইহাকে ফ্যাশন ছাড়। আর কি বলিব? 
ভূমিষ্ঠ হইয়া চাকুরীর উদ্দেশ্যেই সমস্ত লেখাপড়া ও শিক্ষ। 
দীক্ষা । 

ধনী লোকের, বড় বড় পাহেব স্থবার বা হাকিম বাবুদের 
গা ঘেসিয়া সেলাম বাজাইয়া দশ জনের চক্ষে একটা 
প্রধান্য নেওয়ার প্রয়সাসও একটা ফ্যাশন | ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও কতকগুলি গোবর গণেশ বা সোণার 
চাল কুমর' অছে “সে গুলির বিদ্ভাও নাই, বুদ্ধি ও 
নাই ;- আছে শুধু হাম বড়া ভাবে প্রকট হইবার সখ ও 
তদ্দরুণ বে-কুবি | সেগুলিও এখন ভদ্র লোকের ছুই 
চারিট। বাহিক কায়দা চ51)52752] দিয়া ০2112179750 বলিয়! 
বলিয়া ফ্যাশন করিতে চাহে । “যেন তেন প্রকারেণ 
বর্ধবরস্ত ধনক্ষয়ম” বাক্যের আনুসরণ করিয়া বহু ধূর্ত 
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এবং ছোট লোক এই সকল “আহাম্মখদের অর্থ ধংশ, 
করিয়া থাঁকে। ভগবান্‌ বোধ হয় অর্থ বা ইহাদের চলিত 
ভাষায় কথিত “টেকা” বা “টেহা'র দ্বারাই ইহাদের কোন- 
রূপ ৰিষ্ভা বুদ্ধি না দেওয়ার অভাব পুরণ করিয়াছেন। 

অনাবশ্যক এবং অপ্র।সঙ্গিক ভাবে হইলেও ছুই চারিটি 
বুকনী দেওয়া, কথ! বা বোলচাল দ্বারা নিজের পাণ্ডিত্য 
প্রকাশ এবং সত্য হউক আর মিথ্যা হউক সর্ববদাই অত্যন্ত 
অক্লান্ত ভাবে কন্মে নিযুক্ত থাকার বিষয় লোক-সমাজে 
এমন কি আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যেও বলিয়া বেড়ান 
এই দুইটিও আজকালের প্রবল ফ্যাশন। হাল ফ্যাশনের 
কেহই কাহাকেও জানাইতে ইচ্ছুক নহেন যে, তিনি কোন 
সময়ও আলম্তে কর্তন করেন। যিনি অধিকাংশ সময় 
ঘুমাইয়া৷ কাটান তিনিও লোক-সমাজে বলিয়া বেড়ান 0 ! 
1 2) ৬519 1005৮. অথবা কেহ যদি তাহাকে কোন কাজের 
কথা! বলে তিনি বলিয়া থাকেন [ ৪ 90117, 1 195 00 (117)6. 
কেহ হয় ত, চেয়ারে বসিয়া! ঘুমের ঘোরে ঝিমাইতেছেন, এমন 
সময় কেহ দেখা করিতে আপিল, অমনি তাহাকে ঘরে 
ডাকিয়া! সাক্ষাৎ করার পূর্বেব, তিনি কাগজের উপর খুব 
মনোযোগ ও ব্যস্ততার সহিত লিখিবার ভাণ করিয়া হিজি 
বিজি কত কি লিখিতে লাগিলেন । উদ্দেশ্য তাহার-_আগন্তুক 
বুঝুন যে, তিনি অতি কাজের লোক এক্টুছ সময়ও 
তিনি আলম্তে কাটান না। 

”১৮ 
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আর এক ফ্যাশন হইতেছে “০৮ ৪ 10106), বাড়ীর কর্তা 
যাহার সহিত দেখ করিতে অনিচ্ছুক সে দর্শনার্থীরূপে 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলেই কর্তা লোকজনকে বলিয়! দ্বেন 
“বল কর্ত। 0০৫ ৪ 0০7৪৮ অর্থাৎ বাহিদ্ধে গিয়াছেন--_বাটাতে 
নাই। ' দর্শনার্থী র্যক্তি ইহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিলেও 
নাচার__ফিরিয়া যাইতে বাধ্য। বহু উমেদারর বাহাদিগের 
দরবার করে এবং আপন পদ-গৌরবে বনহুলোকের সহিত 
ধাহাদিগের কারবার, একদিকে তাহারা এই [০ ৪ 1১০076 
ফ্যাশনের আশ্রয় গ্রহণ করেন; আর করেন তাহারা, 
ধাহারা খণগ্রস্থ খাতকদার ও বাকী দীরাণের তাগাদায় 
অধীর অথবা অন্য কোনরূপ চারত্র মাহাত্যে পলাতক 
আসামী । এ সকল্‌ বিলাতী রোগ। সাহেৰ মহোদয়গণের 
মধ্যেও অনেকে এই রোগে আক্রান্ত ! আমরা বাঙ্গালী, কাজেই 
অনুকরণ প্রভাবে আমরাও অনেকেই এই রোগগ্রন্ত। 
ঢ৪913107 ০07 [১:95 এর অনুরোধে এবং নিজেকে বিদ্বান, 
বুদ্ধিমান চালক ও কাজের লোক বা আধুনিক আলোক- 
প্রাপ্ত বলিয়া লোক-সমাজে পরিচিত করিতে আমাদিগের যে কত 
রকমেরই, মুখোস পরিতে, মিথ্যা আচরণ করিতে 'এবং নান৷ 
রকম ঢঙে [২91957521 দিতে হয় তাহার আর অবধি নাই। 
এ সকল ফ্যাশন দেখিলে স্থুলবুদ্ধি মূর্থেরা বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়; কিন্ত ষাহারা সুক্মদ্রষ্টা ও জ্ঞানী তাহারা এই 
মকল দেখিলে মমে মনে যথেষ্ট হাস্যরসের স্থখান্ুভব করিয়া 
লন। 


ফ্যাশন। ২৭৫ 


আজ কাল বংশ মধ্যাদাহীন আনেক লোক নিজেদের 
নামের পরে কতকগুলি পতিত-পাবনী খিতাব যথা__“রায়' 
“দাস” “দেব “দত্ত ইত্যাদি লাগাইয়া ভদ্রলোক হইবার 
ফ্যাশন করিতে চাহে । ছুর্দীন্ত প্রজা-পীড়ক অনেক জমিদার 
বা স্থদখোর নিশ্মমপ্রকৃতি মহাজন “বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্থিনীর 
হ্যায় হরিনামের ঝুলী লইয়া মাল৷ ঠক্‌্ঠক্‌ করিয়া ধার্মিক 
বা পুণ্যাত্বা বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত হইবার ফ্যাশন করেন । 
এইরূপে কত ফ্যাশন যে কত মুগ্তিতে জল-বুদ্বুদের ন্যায় 
স্ষ্ট হইতেছে ও বিলয় পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 
আমি দৃষ্টান্তন্বরূপ কতকগুলি মাত্র উল্লেখ করিলাম । 

আর একটি বিশ্বব্যাপক ফ্যাশনের নাম “চাল” । লোক 
সমাজে হামবড়া রূপে প্রকট হওয়াই ইহার মূলমন্ত্র। আজ 
কাল এই চাল বিশ্বব্যাপক এবং অতিশয় সংক্রামক । ছোট 
বড় প্রায় অধিকাংশেরই এই চালে মস্তি উত্তপ্ত । যিনি 
দিনান্তে অদ্দপয়সার বাতাসা ভিজান একটু জল খাইয়াছেন 
তিনিই হয় ত বন্ধুস্মাজে আসিয়া প্রকাণ্ড কএকট। উদগার 
তুলিয়া লুচী মাংদ পোলাও কত কি খাইয়াছেন বলিয়া গল্প 
করিবেন। যিনি হয়ত পোনর-কুড়ি টাক! মাহিয়ানার মজুর, 
তিনিও হয় ত আধপেট! খাইয়া একস্থুট সাহেবী পোষাকের 
যোগাড় করিয়া, চোখে একটা চশমা আঁটিয়। গাড়োয়ানদের 
ফ্যাশনে চুল কাটাইয়া মুখে সাবান ঘষিয়া জিল্লা পালিস 
করিয়া, বন্ধুদমাজে বলিয়া বেড়াইবেন যে, তাহার মাহিয়ানা 
দেড়শত টাকা, ইহার উপর ৭11০5০5 ও পাইয়া »থাকেন। 


২৭৬ সমাজ-চিজ্রে। 


হার ঘর পুড়িলে এক মুষ্টি ভন্ম বাহির হইবে না, তিনি হয় ত 
বলিবেন, আমার বাঁড়ীতে চকমিলান দালান। মোট কথা 
লোকের কাছে জানান চাই যে তিনি একটা ভ'রী মান্য 
গণ্য ব্যক্তি । যীহার হয় ত কাঠা ছুই ভূমি আছে তিনি 
আপনাকে জমিদার বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তারপরে 
আয়ের সম্পর্কে কথা হইলে ত কথাই নাই। ধাঁহার আয় 
পাঁচ হাজার, তিনি বলেন পোনর হাজার। ইহাতে কোন 
দোষ দেওয়া যায় না; যেহেতু ইহা নিত্য প্রচলিত মিথ্যা- 
রূপে এখন সমাজের প্রায় সর্বত্রই চলিতেছে । যাহার 
একলক্ষ টাকার কারবার চলিতেছে তিনি হয় ত বলেন যে, 
আমার- মূল্যধন পাঁচ লক্ষ টাকা। কেহ কেহবা ব্যবসায় 
চালাইবার জন্য এই চালের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উকীল 
কি বারিষ্টার সাহেব দুই বসর যাবৎ হয়ত একটি 
মক্কেলের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না৷ বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া 
বসিয়া চেয়ার গরম এবং ছারপোকার দংশন সহা 
করিতেছেন__-একটি পয়সাও উপার্জন নাই-কিন্তু তিনি 
বড় উপাজ্জনশীল ভাল উকীল বা বারিষ্টার বলিয়া 
বুঝাইবার জন্য ভাল বাসা ভাড়া করিয়া তাহ। নানা আসবাব পত্র 
সজ্জিত করিতেছেন । ফরসী, আলবল! তাকিয়া বা চেয়ার 
টেবিলের খুব ঘট! ফলাইয়া লইতেছেন। চাপরাসী আরদালীও 
পাখিতেছেন কেন না তাহার এই চাল দর্শনে যেন 
্রাহাকে একটা বড় উকীল বা বারিষ্টার মনে করিয়া 
কোন মনক্ষেল তাহার ফাঁদে পা দেন। যাহারা নিতান্ত 


ফ্যাশন । ২৭৭ 


সাধারণ শ্রেণীর লোক তাহারাও হয়ত নিজেদের দর ও 
ওজন বাড়াইবার নিমিত্ত বলিয়া থাকেন যে, অমুক অমুক 
রাজা মহারাজার সঙ্গে তাহাদের বড়ই ভাব অথব৷ তাহার! তাহাদের 
79:50781 7159, দেখা হইলেই, মোটর গাড়ীতে উঠাইয়। 
লইয়৷ প্রাসাদে লইয়া যান ও কিছুতেই ডিনার না খাওয়াইয়া 
আসিতে দেন না । কেহবা বলেন জেলার জজ মাজিষ্ট্রেট 
ও কমিশনর সাহেবের সহিত তাহার বড় অন্তরঙ্গতা আছে, 
তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই তাহারা অনেক কাজ করেন। 

বড় বড় রাজা মহারাজা ব৷ জমিদার ও ধনী সম্প্রদায়ের 
ব্যক্তিগণ এই চাল দেখাইয়া “হাম বড়া” রটাইবার জন্য 
ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠেন । কাহারও হয়ত হয়াদিকৃদ্দ 
পাঠ লিখিতে লিখিতে খণে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি যায় যায় 
হইয়াছে তথাপিও চাল দেখাইবার জন্য যেখানে 
একশত টাকা খরচে বাড়ী হইতে কলিকাতা৷ যাইতে পারিতেন 
সেখানে এক হাজার টাকা রোজে ্টীমার ভাড়া করিয়া 
কলিকাতায় লাউ সাহেবের দরবার গেলেন এবং পাঁচ 
সাত দিন তথায় থাকিয়। সর্বপ্রকার বাদসাহী চাল চালিয়! 
বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কেহ বা খাড়ী ঘর বন্ধক দিয় 
দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া লাট সাহেবকে একটুকু 
জল খাঁওয়াইয়া দিলেন। বল! বাহুল্য যে, ষদি লাট সাহেব 
তাহাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃত অবস্থা জানিতেন তাহা হইলে 
তিনি কখনও তীহাদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন কিন! 
তাহাতে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। এইরূপ যে কোন 


২৭৮ সমাজ-চিত্র। 
প্রকারেই হউক “আমি সকলের বড়' ইহা প্রকাশের জন্য 
তাহারা সর্বস্বান্ত হইলেও তদনুরূপ চাল দেখাইতে পশ্চাৎপদ 
'হন না।” শেষে অন্তিম অবস্থায় তাহাদের কেহ দেউলিয়। 
হইয়া, কেহ বা 000:5 0 72:৭5 এ অবশিষ্ট সম্পত্তি 
দিয়া গবর্ণমেন্টে অযোগ্য নাম লিখাইয়া, স্বল্প কিছু মোসাহের! 
পাইয়া কোনরূপে জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করেন। 
ষাহারা চাল দেখাইয়৷ দূর বাড়াইতে বা গণ্য মাণ্য হইতে 
চাহেন তীহ দ্িগকে খুব অনর্গল মিথ্যা কথা কহিতে অভ্যাস 
করিতে ভয়। কারণ, এবন্বিধ অভ্যাস ব্যতিরেকে এতাদৃশ 
মিথ্যা আত্ম-গৌরব প্রকাশ করিতে মুখে আটকাইয়৷ যাইবার 
সম্ভাবনা আছে। আর ইহাদের স্মরণ শক্তিও খুব প্রখর 
থাকা দরকার। তাহা না হইলে পদে পদে ইহাদিগকে 
নাকাল হইতে হয়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে, 
[1975 51)০]]0 1১26. 96015 101610075. এই চাল 
এক্ষণে প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। অনেক স্থলেই, এই 
চীল না দেখান একটি পাপ মধ্যে গণ্য । এই শ্রেণীর 
অনেকেরই বাড়ীতে হাটুর উপর কাপড় কিন্তু বাহিরে খুব 
কৌচার পত্তন! ভিতরে আহার হয় ত পাস্থাভাত, আর 
বাসী ফুলুড়ি, কিন্তু বাহিরে উদগার দেন কালিয়া কোপ্তার-_ 
অন্তরে কিছু না থাকুক, কিন্তু মুখে গাল ভরা কথার 
বাহার খুব আছে। | 
আজ কালের দিনে 7:5908০ একটা বড় সাংঘাতিক 
ফ্যাশন । সমস্ত দেখি, সমস্ত বুঝি, কিন্তু তথাপি [0556159 


ফ্যাশন । ২৭৯ 


এর অনুরোধে কান্না আসিলেও হাসির অভিনয় 
করি। ফলে, আজ কাল যেমন বিশ্বব্যাপক ফ্যাশন 
হইরাছে “চাল'ঠিক তেমনই বিশ্বব্যাপক 19910] 
হইয়াছে [1556156. চ165056 এর খাতিরে ন। হইতে পারে 
এমন কোন কাধ্যই এখন. সভ্য জগতে নাই। বলা 
বানুল্য শিক্ষিত ও সভ্য জাতি বা সমাজ এই উৎকট 
চ:6588০ রোগে যতুটা আক্রান্ত, অশিক্ষিত বা অন্ধ 
শিক্ষিত সমাজ তাহার সিকি ভাগও নহে। 177655055 এর 
দেহ দুইটি তত্ব দ্বার গঠিত। একটি চাল-_অর্থাৎ 
বড়মান্ষি বা মান ইজ্জতের দাস্তিকতাপুর্ণ আজগুবি 
রকম আদব-কায়দা-আর একটি হইল অন্রান্ততা বা 
অভ্রান্তি অর্থাৎ আমি যাহা একবার করিয়াছি--লোক 
সমাজে যে সিদ্ধান্ত একবার প্রচার করিয়াছি তাহা মনে 
মনে ভয়ানক অন্তায় বুঝিলেও তাহাই ন্যায় বলিয়া বহাল 
রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা । আমি যদি মনে প্রাণে বিবেক বুদ্ধিতে 
নিশ্চিতরূপেও বুঝি যে, ইহা অন্ঠায়-_তথাপি একবার হুকুম 
দিয়া, আবার তাহা ফিরাইয়া লইলে কি জীনি যদি লোকের 
নিকট হালকা হইয়া! পড়ি, এই ভয়ে সেই অন্যায়কে ন্যায় 
অজ্ঞানকে জ্ঞান এবং অন্ধকারকেই আলো বলিয়া আমাকে 
চালাইতে হইবে । সভ্যতার প্রধান অঙ্গই এখন হইল 
015988০ রক্ষা। অন্যায়, কপটতা, মিথ্যা-আচরণ, নৃশংসতা, 
দাত্তিকতা সকলই 055৪৬ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় হইয়া 
পড়ে। 


২৮০ সমাজ-চিত্র। 


এলোপ্যাথ ডাক্তার নিজের বাড়ীর ছেলেপিলের অস্তুখ 
হইলে হোমিওপ্যাথিক ওধধ দেন, কিন্ত্ত 2:9558০ এর 
খাতিরে বাহিরে বলিয়া বেড়ান যে “হোমিওপ্যাথি কিছুই 
নয়। অনেক সাহেব প্রাণে ইচ্ছ। থাকিলেও 0:550159 এর 
খাতিরে নেটিভের সঙ্গে মেশীমিশি করিতে পারেন না। 
মোট কথা, নিঃসন্দগ্ধরূপে অন্যায় বা ভূল হইয়াছে বুঝিলেও 
9:558০ এর অনুরোধে তাহা সংশোধন করিব না-_-এমন 
কি বথা-সর্বস্ব গেলেও 7590৪. ছাড়িব না এই হইল 
একালের ফ্যাশন! 

অনেক ভূম্যধিকারী বা ধনী-সন্প্রদায়-ভুক্ত লোক 
অবস্থাবিপাকে পড়িলেও সাবেক নাম কাম বজায় 
রাখিবার জন্য, প্রাণপণ চেষ্টায় ছুই একবার মাত্র 
অন্তিম-দীপ্তি প্রকাশ পূর্বক চির অন্ধকারে ডূবিয়া 
যান। 

আমি এ প্রবন্ধে যে সকল ফ্যাশনের কথা উল্লেখ 
করিয়াছি তাহার অধিকাংশই অধুনা কয়েক বৎসর হইতে 
ভগবানের কৃপায় দেশে একটু শান হইয়া আসিয়াছে। 
এখন এঁ সকল ফ্যাশন করিলে অনেক স্থলেই, হাস্তাস্পদ 
হইতে হয়। দেশের যুবক বৃন্দের আহার-বিহার, পোষাক 
পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আচার-পদ্ধতি সকল বিষয়েই যেন একটু 
অন্তদ্্টি ফুটিয়াছে__ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে ; 
ভগবানের কৃপায় ইহাদের মতি প্রবদ্ধিত ও স্থুপ্রতিত্ঠিত হউক, 
ইহাই প্রার্থনা । 


ফ্যাশন ২৮৯ 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ফ্যাশন পুর্বেবেও ছিল, 
এখনও আছে-_ভবিষ্যতেও বহু হইবে । ফ্যাশন কর, তাহাতে 
বিন্দু মাত্র আপত্তি নাই ; কিন্তু তা! যেন সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, 
মিতব্যযিতা ও মঙ্গল এই সকলের অবিরোধী হয় এবং 
তাহাতে যত্তটা জাতিগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষু্ন থাকে ততই ভাল । 


অতএব ভালবাসা । 


অমৃত নামে যদি জগতে কোন পদার্থ থাকিয়া থাকে, 
প্রেমই স্বেই অম্ৃত। প্রেমের পুণ্য মাহাত্যেই জগৎপাতা 
জগদীশ্বর প্রেমময়র্ূপে জগত্-পুজ্য। মানুষ এক দিকে যেমন 
জ্ঞান-সমুত্রের কুল কিংবা তল পায় না, সেইরূপ প্রেম- 
সমুদ্রও তাহার নিকট চিরদিনই অপার ও অতলম্পর্শ 
থাকিয়া যায়। এই অনন্ত সৃষ্টি-রহস্তের যে দিকেই কেন 
দৃষ্টিপাত না৷ কর, সর্বত্রই প্রেমের মহিমা ও প্রেমের জয়। 
ভালবাসা এই প্রেমেরই সরল সংস্করণের নামান্তর মাত্র । 
মানুষ যে স্খ-তৃষ্ায় অধীর হইয়! তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিতেছে এবং অবশেষে অধিকাংশ স্থলেই 
বিফল মনোরথ হইয়া ক্লান্ত দেহে ও অবসন্পপ্রাণে ফিরিয়া 
আসিতেছে যথার্থ ভালবাস! ব৷ প্রেম ব্যতীত সে স্ত্বখের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব কল্পন! করা যায় না। 

স্থখ কি, ছুঃখ কি?_কিসে সুখ হয়, কিসে 'ছুঃখ হয়, 
এই গভীর দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দাঁন অথবা এই জটিল 
তত্বের বিচার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, আমি এ স্থলে 
এই মাত্র বলিতে চাই যে, ভালবাসার অন্তনিছিত কোন না 
কোন প্রকার স্ৃখ-মধুর লালসায়ই জগতের মন-মধুকর 
চির-লালাধিত ও চির-উন্মত্ত। 


অতএব ভালবাসা । ২৮৩ 


এক্ষণে কথা এই যে, এ হেন ভালবাসা বা প্রেমের মুখ্যতন্ব 
কি? আমি এই প্রশ্নের উত্তর যতটা আলোচন! করিতে 
পারিয়াছি, তাহাতে আমার ইহাই দৃঢ় ধারণা যে, ইহার 
মুখ্যতত্ব ও সার কথা স্বাধীনতা, সমপ্রাণতা ও সমগ্রামতা । 
সমপ্রাণত। ও সমগ্রামত উহার উৎপত্তিস্থল এবং স্বাধীনতার 
সপ্জীবন অমৃতরস-সঞ্চারে উহার পরিপোষণ, পরিবদ্ধন ও 
পরিরক্ষণ । কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় এবং পরিতাপের কথা 
যে, পৃথিবীর প্রায় পোনর আনা ভালবাসা বা ভালবাসার 
স্বখ-ন্বপ্নই স্বাধীনতা বা স্বাধীন নির্ববাচনের সম্পর্ক-শুন্য | 
মানুষ অধিকাংশ স্থলেই স্বাধীনভাবে আপনার সমজাতীয় 
প্রাণ বা হৃদয় খুজিয়া লইয়া প্রাণের স্বাভাবিক 
আকর্ষণে, প্রেমের মঙ্গল্য সুত্র বন্ধনের স্থুযোগ প্রাপ্ত হয় 
না। অবশ্থার নিগীড়নে, ক্ষতি লাভ গণনার বশবর্তী হইয়াই 
সামাজিকগণ প্রায়শঃ প্রেমের আবাহন বা বিসর্জন করিয়া 
থাকেন। কখন পেটের দায়ে, কখন কশাঘাত বা সন্মান 
হানির ভয়ে, কখনও বা! স্বকীয় নান প্রকারের স্বার্থ উদ্ধার 
কল্পেই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত ভালবাসার আদান-প্রদান 
বা দৌকানদীরি চলিতেছে । | 

এই ভালবাসাকে, কি বিশেষণে অলঙ্কত বা কোন্‌ আখ্যায় 
অভিহিত করিলে ইহার স্বরূপতত্ব প্রকট বা আভাধিত হইতে 
পারে, অমি তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম ; অবশেষে উপপত্তি, 
যুক্তি ও প্রমাণের সকল কথা উহা রাখিয়া সকল প্রকার 
চরম সিদ্ধান্তের অগ্রদূত-__“অতএব” এই অব্যয়টিকেই ইহার 


২৮৪ সমাজ চিত্র 
মন্দার্থজ্ঞাপক উপযুক্ত বিশেষণ মনে করিয়া! লইলাম । 
এই শ্রেণীর “অতএব ভালবাসা” ঘষে প্রকারান্তরে চিত্তের 
কুলটাবৃত্তি তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

অতএব ভালবাসার লীলাক্ষেত্র ব! ক্রীড়াভূমি অনন্ত। 
ঘরে, বাহিরে, হাটে বাজারে, বিলাসের বিনোদ কুঞ্জে, 
পদস্থের উচ্চ দরবারে, জীবন-সংগ্রামের কঠোর কর্মক্ষেত্রে 
যে দিকে দৃষ্টিপাত কর,_-যেখানেই অন্তদ্র্শশী স্থির চক্ষু 
খুলিয়া দেখিবার মত চাহিয়া দেখ, সেই খানেই অতএব 
ভালবাসার ভিন্ন ভিন্ন মুদ্তির বিচিত্র অভিনয় দেখিতে পাইয়া 
বিস্মিত হইবে! 

তোমার দৃষ্টি বিষ উদগীরণ করে, তোমার বাক্য তীক্ষধার 
ছুরিকার ন্যায় শ্রোতার মন্ঘচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তোমার 
আবহাওয়ায় সগ্ধ প্রাণঘাতী মহামারীর বীজাণু ঘুরিয়া 
বেড়ায় কিন্তু তথাপি তোমার হাতে আমার গুরুতর স্বার্থ; 
স্বতরাং “ভুত্যং নমঃ” বলিয়া আমি ভাব্-মুপ্ধ 'প্রেমিকের 
প্রাণে প্রতিনিয়ত তোমার সান্িধ্যে উপস্থিত হই; তোমার 
পুচ্ছ ধরিয়াই এ তুচ্ছ জীবন সার্থক করিতে ইচ্ছা করি, 
ইহা কেন ?__না, তুমি আমার অতএব বন্ধু, অতএব ভাল- 
বাসার জন। আমি যাহার সর্বনাশ করিতে মনে প্রাণে 
উৎস্থক, তুমিও তাহার মন্মান্তিক শক্র, তুমি অন্য প্রকারে 
যেমনই হওনা কেন, তুমি আমার অতএব ভালবাসার পাত্র । 
_ স্বাহারা রাজা অর্থাৎ রগ্রকের প্রাণ লইয়া প্রজাদের 
স্যায়-লভ্য স্থখ-শান্তি বিধান করিবার জন্ত রাজ-শক্তিরই 


অতএব ভালবাস! । ২৮৫ 


ক্ষুদ্র প্রতিনিধি বা কণিকারপে রাজ কর্তৃক আদিষ্ট ও 
নিযুক্ত তাহাদের মধ্যেও এমন কেহ কেহ আছেন, যাহাদের 
প্রভৃত্ব লোক-ভয়ঙ্কর দানবন্বেরই নামান্তর মাত্র । তাদৃশ 
প্রতিনিধি প্রভুদিগের প্রভূশক্তির পরিচালনার নিদিষ্ট 
সীমার মধ্যে যত জন বাস করে, তাহাদিগের প্রায় সকলকেই 
সেই দগুধারী পুরুষের রোষ-রক্তিম বা লোভারুণ কটাক্ষে 
ন্যুনাধিকরূপে অহোরাত্র কম্পিত থাকিতে হয়। এবপ 
অবস্থায় তাহাদের প্রতি এ সকল ব্যক্তির আন্তরিক ভক্তি 
কিংব! শ্রদ্ধা থাকা মানব প্রকৃতি বিরুদ্ধ; কিন্তু ক্রকুঞ্চন 
যাহাতে কশাঘাতে পরিণত না হয়, তজ্জন্য দেখা হইলেই, 
বিনয়-নঅ হাস্যমুখে স্বন্ধটি আজানু পর্য্যন্ত নোয়াইয়৷ সেলাম, 
নমস্কীর ব৷ প্রণাম দ্বারা তাহাদিগের প্রতি অতএব ভালবাসা 
কিংবা অতএধ গ্রীতি শ্রদ্ধা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন বাধ্য 
হইতে হয়। 

দেশস্থ রাজা বা জমিদ।রদিগের মধ্যে যাহার! বাঙ্গালার 
ইতিহাস-অপকীত্তিত দেবীসিংহেরই স্বলভ সংস্করণ এবং 
কুশীদজীবী মহাজনদিগের মধ্যে যাহারা ৬কবিবর রাজকৃষ্ণ 
রায় প্রণীত “নরমেধ-যজ্ঞের” রত্বদত্ত। তাহাদের নিকটও 
যাইয়া দেখ লোকে কত ভাবে কত সাজে অতএব ভালবাসা 
বা অতএব তক্তি শ্রদ্ধার মধু বর্ষণ করিতেছে । ' ধন্য তুমি 
স্বার্থ, ধন্য তুমি ভয়! তোমাদের প্রভাবে লাঞ্থনাপ তীত্র 
কষাঘাতে মৃতপ্রায়, প্রতিহিংগা-বহ্ছিতে মনে-প্রাণে, অস্থি 
পঞ্ঈরে দগ্ধ, কিংবা কষ্করময় মরুভূমি সদৃশ প্রাণ - হইতেও 


২৮৬ সমাজ-চিত্র। 


আশার মু মোহন বাক্য সাহায্যে অতএব ভালবাস বা 
ভক্তির পীযৃষধার! বহির্গত হয়! আমরা জানি এ দেহ নশ্বর ; 
এস্বখ ছুঃখ চিরস্থায়ী নয়; পাধিবসম্পদের এক কণিকাও 
এ মরধাম হইতে চির-বি্দায়ের সময় কেহ সঙ্গে করিয়। 
লইয়া! যাইতে পারিৰব না, কিন্তু এই সকল জান সত্বেও 
তোমাদের প্রভাব কত অমোঘ ! এ জগতে মনুষ্যত্ব 
বিসর্জন, বিবেক বলিদান ও. কর্তব্য ভ্রষ্ট হইবার পক্ষে 
তোমাদের মত প্রভাব আর কাহারও আছে কি? 

লৌকিকতা ও সামা্িকতার হিসাবেও প্রতিনিয়ত মানুষকে 
কতকগুলি অতএব-্রীতি শ্রদ্ধা বা শিষ্টতার কপট 
অভিনয় দ্বারা ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়া থাকে । এই 
শ্রেণীর কপট অভিনয়ের এক লীলাক্ষেত্র নব্যযুগের সান্ধ্য- 
সমিতি (15619108-02105) উদ্ভান-সমিতি ( 091060-092165 ) ডিনার 
পাটি এবং বিবিধ প্রীতি-সম্মিলনী ; অন্য রঙ্গভূমি, পুরাতন 
রীতির ভোজের বা নিমন্ত্রণের বৈঠক । 

এই সকল লালাঙক্ষেত্রে সাদরে নিমন্ত্রিত হইলে নিমন্ত্রণ 
রক্ষা না করিলে চলে না। অথচ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে 
গেলেই কতকগুলি ক্লেশকর কপট অভিন্য করিতে হয়। 
যাহাদিগের সহিত কোন দিকেও সমপ্রাণতা নাই এমন কি 
যাহাদিগকে দেখিলে প্রাণে ভীতি বিরক্তি বা ঘ্বণার ভাব 
স্বতঃই জাগিয়া ' উঠে, তাহাদিগেরও সঙ্গে দেখা হইবামাত্রই, 
বেগে সম্মুখীন হইয়া ওষ্ঠৰয় আকর্ণ বিস্তৃত পূর্বক হাসির! 
হাল্প বী 28০৭ ০ %০৭ ০০? বলিয়া করমর্দান করিয়া 


অতএব ভালবাসা । ২৮৭ 


অতএব-ভালবাসা বা অতএব-জ্রীতির উত্স খুলিয়া দিতে হয়। 
যেখানে হয়ত চিত্তের সরসতাউৎপাদক কথোপকথনের 
পরিবর্তে আছে কেবল “প্রমোশন” “ডিখ্রেড” নতি ও 
গোলামীর বা নোকরির অন্যান্য মামুলী কথা, সেখানেও হয় ত, 
বহিস্থ ব্যক্তিকে অন্তরে অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করিলেও, 
বাহিরে সহধমুখে বাক্য-সুধা পান করিয়া অতি গপ্রীতিলাভ 
করিতেছেন, এইরূপ কপট অভিনয় করিতে হয়। যেখানে 
আস্তারিকতা প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না__যেখানে 
কেবল অভিনয়েরই প্রাচ্য, ছুই চারিটা “চোরা” “ছেড়।” 
ইংঠাজী বুলি বলিয়া 'নিজেকে বিদ্বান £7৩111850 এবং "7009 
এ €০ ৫৪95” বলিয়া পরিচিত করিতে যেখানে সমবেত জন- 
মগুলীর সকলেরই প্রতিপদে হাস্যজনক অস্বাভাবিক প্রয়াস, 
সেখানে হৃদয়বান্‌ ব্যক্তি চিত্ত পরিতৃপ্তির কিছুই দেখিতে 
না পাইয়া ক্ষুদ্ধ চিত্তে ফিরিয়া আসেন। . 

যেখানে সমপ্রাণতা নাই, কাজেই ভালবাসা জনিত 
বন্ধুত্বও নাই, সে খানে চতুদ্দিকে লোকছ্বার! পরিবেষ্টিত 
থাকিলেও মানুষ নির্জন বোধ করে। 138১০) বলিয়াছেন 
[707 &০0০৬/0 15 7701 00120098020 19065 218 100 91197 
০ 1010001:59) 2100 62110 1006 2 00101177509 0002] 1 5011619 
(৮5:65 1500 1০৪. সখের ডিনার-পার্টিতেও এন্ধপ শিষ্তার 
শাসনে বাধ্য হইয়া অনেক সময় ন্যক্কারজনক অথান্য বস্ত 
গলাধঃকরণ কর! আবশ্যক ,হইয়! পড়ে। পুরাতন রীতির 
ভোজের নিমন্ত্রণের বৈঠকে প্রায়শঃ ক্ষুধায় কণ্টাগত প্রাণ 


২৮৮ সমাজ-চিন্ত | 


হইয়াও পলান্ন” ব।৷ “কোরম।” টা নামিবার প্রতীঙ্গধীয় বৈঠক 
খানায় বসিয়া অপরাহ্‌ পর্য্যন্ত শুষ্কমুখে ভদ্রতার ও সামাজি- 
কতার কতকগুলি বাঁধি বোল আওড়াইয়া, নিদ।ন পক্ষে 
কড়িকাঠ গণন। পুর্ববক সময় ক্ষেপণ এবং নিমন্ত্রণকর্তার মন 
রক্ষার নিমিত্ত “এ বিলম্বে কোনই কষ্ট হইতেছে না; সাড়ম্বর 
ভোজ ব্যাপারে ইহা অপরিহার্য» এই বলিয়। বারংবার 
গুক্কমুখে শপথ বাক্য উচ্চারণ করিতে হয় ! ইহাও অতএব-_ 
শ্রেণীভুক্ত প্রীতি শ্রদ্ধা ও শিষ্তার এক বিচিত্র অবস্থা 

আমর! প্রথমেই বলিয়াছি ভালবাসার মূল-মন্ত্র স্বাধীনতা । 
তুলসী চন্দন' যেমন দেবতার পুজার উপকরণ ; ভালঝসাও 
সেইরূপ মানব জগতে হৃদয়িক আরাধনার একমাত্র সম্বল। 
কিন্তু তুলসী ও চন্দন যেমন পবিত্র স্থান হইতে সঙ্কলিত 
না হইলে দেবতার পুজীয় উহার ব্যবহার শুধুই দৃষ্য নহে,_ 
পাতক জনক, ভালবাসাও সেইরূপ স্বাধীনতার স্ুখ*সমীর 
সেবিত স্থুরতি-শীতল হ্ৃদয়-কানন হইতে সংগৃহীত না হইলে 
হৃদয়ান্তরের পুঞ্জার অযোগ্য । এই শ্রেণীর স্বাধীনতা আর 
উদভ্রান্ত-গতি ,ভোগলিপ্প। বা জড়ীয় সুখ-তৃষ্জার স্বেচ্ছা- 
বিহার এক কথা নহে। 

আর অধিক কি বলিব, ভালবাসার তত্ব নিরূপণ 
করিতে যাইয়া আমরা ষে আলোক-বর্তিকা লইয়৷ চলিয়াছি, 
সেই আলোকে বঙ্গসমাজকে পরীক্ষা করিলে, যেখানে 
সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা হেতু একের নাম পপ্রাণাধিক” “প্রিয়তম' 
আর অন্যের নাম “প্রাণাধিকা' প্রিয়তমা, দেই স্থানেও 


অতএব ভালবাস! । ৮ কটি 


স্বাধীনতা লমপ্রাণত! ও সমগ্রামতার পরিষিশ্রণে অন্থত-তুগ্য 
প্রকৃত ভালবাস৷ সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় কি? ঈদৃশ অনেক 
স্থলেই হয়ত কোথাও ভালবসার নাম কত্ব্য কোথাও, 
অনুগ্রহ, কোথাও সংস্কার-লন্ধ ভক্তি বা স্নেহ কোথাও 
ৰা কেবল মানব-জীবন-যাত্রা নির্বাহের একটি অপরিহথর্ধ্য 
অবলম্ব ! শুধু বঙ্গ সমাজ বা ভারতীয় সমাজ বলিন্ন! কথা কি? 
যে সকল দেশে দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপনে স্বাধীন নির্বাচনের 
সামাজিক অধিকার আছে, সে সকল দেশেও, কখনও ব৷ 
স্বর্ধের সন্ধুক্ষণে, কখনও ব। রূপজ-মোহের ক্ষণিক মোহে 
অথব। অন্য কোনরূপ দুর্ববুদ্ধির অন্ধ প্রেরণায় যথার্থ ভাল- 
বাসার ছদ্ম আবরণে অতএব-ভালবাসার যথেষ্ট অভিনয় 
হইয়া থাকে । ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস ও উপন্য।সাদি 
ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

অতএবভালবাসা বা অতএব-ভক্তি দ্বারা সাংসারিক কাজ 
কন্মের অনেক স্থলে সফলতা সাধন সম্ভবপর হইলেও 
সত্যপ্রিয় সত্যদশী ব্যক্তির প্রাণে উহাতে কোন সুখ বা 
শাস্তির সঞ্চার হইতে পারে না। 

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এ অবস্থার প্রতিকার কি. ? টি 
কিরূপ সংস্করণ, সমাজ বন্ধনের কিরূপ বিশ্লেষণ ৰা তু়ী 
করণ অথব| মানবীয় স্বার্থ সংঘর্ষের কীদৃশ সমীকরণ দ্বারা 
অনায়।সে উল্লিখিত জত্যপ্রিয়, সতাদশী ও প্রক্ৃতিস্থ ব্যক্তির 
প্রাণনিহিত প্রেম-স্খ-পিপাসার পরিতর্পণ ও হৃদয়ে প্রকৃত 
শান্তির সঞ্চার হইতে পারে, কে তাহার পথ প্রদর্শন ফরিৰে | 

| ৰ ১৮ 


২৯৯ সমাও-চিন্্। 


চির তৃষাকুল মানকহৃদয় কোথায় যাইয়া কান্তর কাছে 
তৃষ্বিত প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে, কে 
তাহার সন্ধান বলিয়। দিবে? চিত্তবৃত্তির যেরূপ সংগঠন, 
হৃদয়ের বেরূপ শিক্ষা এবং অন্তশ্ক্ষুর যেরূপ দৃগ্টিবলে 
কোন মানবই অতএবভালবাসার কৃত্রিম চমকে আত্মহারা 
হইয়া আপনি পরের ক্রীড়া পুত্তল সাজিবে না, অপরকেও 
এঁ রূপে আপনার ক্রীড়া পুত্তল করিয়া লওয়া আবশ্যক 
মনে করিবে না; সকলেই প্রেমের বিনিময়ে ও প্রাণের 
ব্যবসায়ে কাচের আমদানী না করিয়া প্রকৃত. কাঞ্চনেরই 
আশ্রয় লইবে-_ জানি না, পুথিবীর সে স্দিন বা সে স্বর্ণযুগ 
কৰে আসিবে ? কখনও আসিবে কিনা-_তাহাই বা কে জানে ? 

মানবীয় সভ্যতাকে এক হিসাবে গিল্টি বা বার্ণিশ 
বলিলেও অসঙ্গত হয় না । গিল্টির প্রসাদে তাম৷ পিস্তল এবং 
লোহাও যেমন সময়ে সময়ে সোণার চমক দেখাইয়া মন ভূলায় 
সভ্যতার উপর-ভাসা চাক-চিক্যেও তেমন অনেক সময় বর্ববর- 
বাবু, দানব ধণ্মাবতার, বঞ্চক ভট্টাচার্য্য এবং কামুক 
কুক্ধুরও জিতেক্দ্িয় ঠাকুররূপে ক্ষণকাল পুজ পাইয়৷ থাকে 
সভ্য জগতে সভ্যতার গুণকীর্তনে যদিও দিগ্বলয় অহোরাত্র 
নিনাদিত হইতেছে, তথাপি ইহা বল! অসঙ্গত নহে যে, 
অনেকস্থলেই সভ্যতা, ছল্মাচার ও ছল্মস ব্যবহারের একটা 
প্রকৃষ্ট বহিরাবরণরূপে ধিক্ৃত ও বিড়ম্বিত !, মানুষ লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে নির্জন প্রদেশে অন্ধকারে এক বস্তু এবং 
লোকু-চক্ষুর সানিধ্যে গ্রফুল্প দিবালোকে আর এক পদার্থ! 


অতএব ভালবাস! ২৬১ 


মানুষ ফেমেন একদিকে স্ুুপরিচ্ছদে আপন অঙ্গের খু ও 
ক্ষত ঢাকিয়া লইয়া বহির্গত হয়, তেমন অন্যদিকে মনের 
উপরেও, সেই সময়ে, অতি সাবধানে এমন একটা আবরণ 
দিয়া লয় যে, যে দেখে, সে-ই প্রায়শঃ শ্যামকে রাম বুঝিয়। 
বঞ্চিত হইয়া থাকে। স্থতরাং প্রেম বা ভালবাসার বণিজ্যে 
স্বাধীন-নির্ববাচনের অবাধ অধিকার থাকিলেও, কোন্‌ স্থানে 
ভালবাস।র মুখ্য উপাদান, প্রাণের সমতা ও হৃদয়ের সম- 
গ্রামতা লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা৷ বুঝিপ্ন লওয়া ছুঃসাধ্য 
অথবা একবারেই অসাধ্য হইয়া উঠে। 

এই অবস্থায় পুনরপি এই প্রশ্ন আসিয়৷ পড়িতেছে যে, 
তবে কি মানব স্বভাবতঃ আজীবন লালায়িত রহিয়াও, 
কোন কালে কোন অবস্থাতেই সমধন্মাক্রান্ত প্রণের সহিত 
মিলিত হইয়া অমৃত-আসম্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার প্রকট সুযোগ 
প্রাপ্ত হইবে না? এ" ক্ষেত্রে কি তবে তাহার কোনই 
আশা নাই ? আমি বলি, আছে। জগতের গতি ও প্রকৃতির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যাহ! দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বনিয়ন্তার কোন ব্যবস্থাই 
কার্ধ্যকারণ-সম্বন্ধ-শুন্য নিরর্থক বা আকল্মিক ঘটনা নহে। 
তিনি যেমন মানুষের প্রাণে তৃষ্ণ। ব৷ প্রবৃত্তির বাজ বপন 
করিয়! দিয়াছেন, তেমনই তাহার পরিতর্পণের জন্যও সর্বত্র বিশদ 
বিধান করিয়। রাখিয়াছেন। চক্ষে দৃষ্টিশক্তি, প্রাণে সৌন্দর্য্যনু, 
রাগ, _বহির্জগতে সৌন্দর্যের অনন্ত দৃশ্য; নাপিকায 
ত্রাণ--বহির্জগতে : সুগন্ধা ও সৌরভ; রপনায় স্বাদ--: 
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বহির্জগতে স্ুস্বাছু দ্রব্য-সস্তার। এই অবস্থায় মানবু-হৃদয়ের 
সর্বপ্রধান ও সর্বজনীন বিধিনির্দিষট বৃত্তি প্রেম-তৃষ্ণা বা 
ভালবাসার শ্বাভ।বিক প্রবাহ যে সর্ববথা নিরর্থক হইবে ইহা 
কখনও সম্ভব-পর নহে। প্রেমের, চৌম্বক আকর্ষণে প্রেমের 
প্রাণ পরস্পরের অভিমুখে নিত্য আকৃষ্ট হইতেছে ও হইব, এই 
বিধাতৃবিধানের বিছুতেই অন্যথা নাই । 145 50505 07৪ 1106। 
যে যেমন সে তেমন্টিকে সততই আপন পানে টানিয়। লইতেছে, 
স্ষ্টির অণু পরমাণু হইতে এ জগাদ্বিভাসক ভানু পর্য্যন্ত 
সমস্তই এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। এই হেতুই, আমার 
বিব্চেনায়, ভালবাসার সারতন্্ব সমপ্রাণতা ও সমগ্রামতার 
অনুসন্ধানে প্রতিনিয়ত গলদঘন্্ম হইতে যাওয়া সর্ববথা 
নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। এরূপ প্রয়াস ও 
পরিশ্রম প্রায় সকল স্থলেই মরীচিকা ভ্রান্ত তৃষিত 
পান্ডের মরুভূমিতে বারি অন্বেষণেক্ঠী ন্যায় সর্ববথা নিচ্ষল 
হইয়া থাকে। বস্ততঃ, তুমি যে প্রাণ লইয়া,' যে গ্রামে 
অবস্থিত আছ, কোনরূপ প্রতিকূল অন্তরার বা অস্বাভাবিক 
প্রতিবন্ধক হেতু বাধাপ্রাপ্ত না হইলে সেই গ্রামের হৃদয় 
ও প্রাণ আপনি তোমার পানে আকৃষ্তটা হইবে, আপনি 
আসিয়া প্রাণের পীযৃষ্ বিনিময়ে, আপনি শীতল হইবে 
তোমারও প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে। বর্তমান সমাজ-বন্ধন, 
বিবিধ স্বার্থের বিকট সংঘর্ণ ও সাংসারিক অপরিহার্য 
প্রয়োজনের নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যদি কোন স্থানে 
প্রেমিক পতি সমপ্রাণ ও সমগ্রামের প্রেমিকা গতী লাভে 


অতএর ভাঁলরাসা 1. কও 


কৃতার্থ হইতে, পারে, প্রেমপ্রবণ বন্ধু হদি যথার্থ প্রাণের মানুষ 
পাইয়া প্রাণের বিনিময়ে সমর্থ হয় ; তাহা হইলে নিশ্চিত জানিও 
যে, তাহা তাহার .স্বোপাজ্জিত বা যত্বলন্ধ সম্পদ নহে, 
তাহা নিতান্তই ভগবতকৃপা! ব৷ দৈবানু গ্রহের ফল। কিন্তু যাহার 
ভাগ্যে দৈবা এই মণিকাঞ্চন সংযোগ না ঘটে, (অনেকের 
ভাগ্যে ইহা না ঘটিবারই কথা) যাহাকে চিরজীবন অবস্থা 
বৈগুণ্যে অতএব-ভালবাসারই আশ্রয় লইয়া নীরস কর্তব্য 
পালন পূর্বক জীবন-ত্রতের শেষ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহার 
পক্ষেও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। আজ যাহ 
হইল না, কাল তাহা হইতে পারে। তাই বলি, নিরাশ 
হইও না, ধীর ও স্থিরভাবৰে তোমার বিধি-নিদ্দিষ্ট গন্তব্য 
পথে অগ্রসর হও | তোমার সম্মুখে অফুরন্ত পথ,--অনস্তের 
যাত্রী তুমি, অনন্ত জীবনের জীব। এক দিন না এর দিন, 
তোমার প্রাণের তৃষ্ণা ও মনের আকাঙ্ক্ষা পুর্ণ হইবেই হইবে। 
ইহ-জীবনে আশার সাফল্য লাভ অবস্থা-বিপাকে তোমার ভাগ্যে 
ঘটিল না, পরপার-বিহীন পর-জীবন তোমার সম্মুখে । যেখানে 
পাথিব সমাজ-বন্ধন নাই, সংসার সংগ্রামের ভীষণ গলগঞ্জন 
ও হুহুঙ্কার নাই, যেখানে সভ্যতার নামে হস্াচার এবং 
কপটতার কৃত্রিম আবরণের বৃথা আড়ম্বর নাই,--আছে 
কেবল নির্্মক্ত স্বাধীন-জীবনের সমপ্রাণতা ও সমগ্রামতার 
অব্যর্থ ও অমোঘ আকর্ষণ-_সেই পর জীবন তোমার সম্মুখে । 
সেই পুণ্যময় পবিত্রধামে অবশ্যই একদিন তুমি তোমার 
প্রাণের মানুষের 'দেখা পাইবে । সেখানে প্রেম আছে, 
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প্রেমে আত্মদান ও উচ্ছাস আছে, নাই কৈবল স্থার্থ- 
বুদ্ধির সঙ্কোচন ও প্রয়োজনের বিকর্ষণ। সে খানে প্রেমের 
না প্রেম, সোণার নাম সোণা। গিল্টি কর! তাম। সেখানে 
সোণ৷ বলিয়া চলে না । সেখানে প্রকৃত ভালবাসা আছে, অত এব- 
ভালবাসার কুলটা-বৃত্তি সেখানে একেবারেই অসস্তব। তাই 
পুনরপি বলি যে, এক দিন তোমার আকাঙ্ক্ষণ পুর্ণ হইবেই হইবে; 
ইহলোকেই হউক আর পর লোকেই হউক, এক দিন অবশ্যই 
তুমি তোমার প্রাণের মানুষের অমৃতময় বিমল আকর্ষণে 
প্রাণের জ্বাল জুড়াইতে সমর্থ হইবে। শর-শব্যায় শায়িত 
শান্তমুনন্দন যেমন ভোগবতীর চির-্রিগ্ধ শীতল প্রবাহে কৃপ্তিলাভ 
করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনই লাঞ্থনার অসংখ্য কশাঘ[তে 
জজ্জরিত হইয়া থাকিলেও, একদিন না এক দিন প্রকৃত প্রেমের 
অস্থত আস্মাদে চিরতৃপ্তি ও চিরশান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। 
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সমাপ্ত । 


